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পাশ্চমবঙ্গ, মধ্যাশক্ষা পর্যদ কর্তৃক ১৯৭৭ শিক্ষাবর্ষ হইতে পাঁশ্চমবঙ্গ ও 'রপুরায় 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, জুনিয়ার ও মাদ্রাসা বিদ্যালয় সমনহের অষ্টম 
শ্রেণীর ছাত্র- ছাত্রাঁদের পাঠ্য পস্তকরনপে অনুমোদিত । 
Vide Notification No. T. B. 76]8|TBISS dated 13.1.77. 


সাহিত্য পাঠ 


[ প্য'্দ কতক অনুমোদিত অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য ] 


অধ্যাপক সুশীল জান৷ 


বাণ্কম পুরস্কারে সম্মানিত, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাঁহত্যের 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পূর্বাননমোদিত ৬চ্ঠ, ৭ম ও চম শ্রেণীর 
অঁতারন্ত পাঠ্য ‘সেকালের গল্প’ ও প্রসিদ্ধ 'গল্পময় 
ভারত’ প্রভ্তে গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক:'সংকালত ও 
সম্পাদত ৷ 


বি: বি: কুণ্ড, এণ্ড সন্দ 
ভুজঙ্গ ভুযণ কুন্ডু এণ্ড সন্স 

৬২|১ মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলকাতা-৭০০০০৯ 


ত ভষণ কুন্ডু 
৬২/১ মহাতা গান্ধী রোড 
কাঁলকাতা-৭০০০০৯ 
ফোন নং ৩১-১৪০৭ 
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বদ্বতাীয় সংস্করণ ( পর্ষদ কর্তৃক সংশোধত )-_১৯৭৭ 
তৃতীয় সংস্করণ ( পাঁরমার্জত )_১৯৮৬ 
চতুৰ্থ সংস্করণ_১৯৮৭ 
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সূচীপত্র 


গন্যাৎশ 
বাংলার কাব্যগোঁরব কথা £ 
বাল্মণাক ও কৃত্তবাস__দানেশচন্দর সেন > 
দেশাত্মবোধক নাট্যাংশ £ সরাজদন্দোঁলা-_গারশচন্দ্র ঘোষ ৭ 
যুগনায়ক-জ'বন' ৪ 
রামমোহন ও নবযগ__শবনাথ শাস্্রী ১২ 
রমণায় রচনার দ্টান্ত ঃ বৃষ্ট_বাৎ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮ 
জাতীয় আন্দোলনের সুত্রপাত 8 
প্রথম স্বদেশী উদ্দীপনা-_রবান্দ্রনাথ ঠাকুর ২২ 
প্রকার্তাচন্রে স্বদেশান রাগ ৪ 
বাংলার র্‌প-__স্বাম' বিবেকানন্দ ২৭ 
জাতীয় সংগ্রামে ভারতের নারী £ :ঝাঁন্সীর রানী_ 
সখারাম গণ্শে দেউস্কর ও ডঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত ৩২ 
সাহস তরুণের গল্প ঃ ইন্দ্রনাথ_শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৮ 
জাতীয় কৃ্ষাবদ্রোহ £ঃ ন'লাঁবদ্বোহঁসতাশচন্দ্র বত 88 
অবজ্ঞাত জীবনের গল্প £ঃ পদ্মানদার মাঝ 
মানক বন্দ্যোপাধ্যায়. ৪৯ 
{নাষদ্ধ প্রাতবেশ' রাজ্যে ভ্রমণ £ঃ আঁফ্রাদদের গ্রামে_ 
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫৫ 
জ্ঞান যুগের অভিযান ঃ 
মহাকাশ আঁভযান_সুশল জানা ৬২ 
{বিজ্ঞানে ভারতের দান ঃ জ্যোঁ্ত'বজ্ঞানে 
: "_ প্রাচীন ভারত-_রামেন্দ্রসন্দর ব্রিবেদী ৬৯. 
বাংলার গৌরব কাঁহনী £ প্রাচীন কৃষ ও 
শিল্পের গৌোঁরব__ডঃ নাহার রঞ্জন রায় ৭৫ 


পঢ্যাংশ 

বষয়- ; লেখক পষ্ঠাঙ্ক 
১1 কালকেতু পশ রাজ যুদ্ধ_কাঁবকঙকন মুকুন্দরাম ৮১> 
২1 শিবে অন্নদান-__রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র c- ৮৪ 
৩। বন্দ সমড্বের প্রত রাবণের ধর্কার_মধসনদন দত্ত "- ৮৬ 
81: মধ্যাহ সঙ্গ।ত-_বিহারীলাল চন্তবর্তা co ৮৯ 
৫ । জন্মভ্বম_দ্বজেন্দ্লাল রায় 5 URS 
৬। গাহ“স্হ্য চত্_গরান্দ্রমোহন' দেবী { eee ৯৪ 
এ । সামান্য ক্ষাত_রকান্দ্রনাথ ঠাকুর ' 4 ৯৬ 
৮ ॥ ওরা কাজ করে-_রবান্দ্রনাথ ঠাকুর -: ১০১ 
৯। মাঁ_রজনাকান্ত সেন E#. ১০8 
১০। রাজা কাঁরগর-_সত্যেন্দ্নাথ দত্ত +: ১০৬ 
১১1 চল্‌ চল্‌ চল্‌__ কাজী নজরুল ইসলাম SOS 
১২। কর্ম শুধু ঘর্ম নহে-_কাঁলদাস রায় ee ১১১ 
১৩ । সাধারণ_কুমুদরঞ্জন মাল্লক i ১১৩ 
১৪। অবসর_জাবনানন্দ দাশ ১১৫ 
১৫। হারানো টনন্প-_কাজ কাদের নওয়াজ -- ১১৭ 
১৯৬। হঠাৎ যাদ_প্রেমেন্দ্র মত 173 ১১৯ 
১৭। আমার দেশ__ সুকান্ত ভট্টাচার্য >. RR 
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তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব f ট 
ভ্রম হয় এই মাত্র । কৃত্তিবাসী 


রামায়ণের রাম্‌ভন্তের আরাধ্য 
অবতার, তুলসী চন্দনে 'লপ্ত 


হ্‌ -  সাঁহত্য পাঠ 


গবগ্রহ ৷ $তান কোমল করপল্পবের ইঙ্গিতে সহা্ট, স্হাঁত, সংহার কাঁরতে 
পারেন ; র্তান বংশাীধারাীর জ্ঞাতা, প্রেমাশ্রপূর্ণ চক্ষ ; ভন্তের চক্ষে জল 
দোৌখলে যোজত শরাট তুণীরে রাখয়া কাঁদিয়া ফেলেন । মূলে আছে, 
কৌশল্যা বনগত পঢু্রকে স্মরণ কাঁরয়া সনমন্ত্রের {নিকট বাঁলতেছেন_ 
“রাম পন্পবৎ কোমল উপাধানে শিররক্ষা কাঁরয়া নিদ্বা সনখ উপভোগ 
কাঁরত, এখন স্বীয় বজ্রবৎ কাঁঠন ভুজে শির রক্ষা কাঁরলে করুপে শয়ন 
কাঁরবে ?” k 

রামের $চন্র পাছে কঠোর হয় এই ভয়ে কৃত্তিবাস বজ্রবৎ কাঁঠন ভুজের 
কথা উল্লেখ করেন নাই ৷ প্রকৃতই যাঁদ রামের ভুজ কোমল {কশলয়োপম 
হইত, ও চঁপা নাগেশ্বর দয়া রামের চুড়া বাঁধা থাঁকত, তবে ক 
রাবণবধ হইত, না এখনকার এঁতহাসকগণের মতান সারে আৰ্য-ভুজবলে 
দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত ! শোঁ্যই পুরুষের সৌন্দর্য, কমনায়তা নহে 
মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মনার্ত' দোঁখয়া মারাচ রাক্ষস বালয়াছল_ 

“ৰক্ষ বৃক্ষে আম করাল রামম্যার্ত' দর্শন কার, ধন্‌চ্পাণি রামমনার্ত 
ছায়ার ন্যায় কাননের সর্বত্র দর্শন কাঁরয়া নির্জনে চমাকত হই 

স’তা হরণের পর যখন গদ্‌গদ্‌নাদাী গোদাবরা তারে কদম্ব, অশোক 
কাঁ্ণ কার ব্‌ক্ষকে বিরহ" শ্রীরামচ'দ্র বার্তা জজ্ঞাসা কাঁরয়া উত্তর পাইলেন 
না, পথে রন্ত বন্দন ও রাক্ষসের পদাৎক দর্শন কাঁরয়া রাক্ষস কর্তৃক 
সগতাবদ্ধ আশঙকা কাঁরলেন, তখন বিরাট ধন তে জ্যা আরোপণ কাঁরয়া 
জরা ব্যাধ ক মৃত্যুর ন্যায় করাল-বেশে প্রকাতকে সংহার কাঁরতে সম্দযত 
হইলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সেই চত্র আঁত ভাষণ, সেই অসম্বন্ধ প্রলাপোত্তিতে 
রামের মনোহর চিত্রে ভীষণতাাশ্রিত অপনর্বরুপ গ্রহণ কাঁরয়াছে ৷ তাঁহার 
ক্কোধে ভাবা রাক্ষস সংহারের ছায়া পাঁড়য়াছে। কৃঁত্তবাসণী রামায়ণে 
এই সকল ছাঁবর যথাযথ প্রাতককবীত উঠে নাই । যে আনন্দ প্রকৃতির 
মাধুরী মূলে প্রর্তাবাদ্বত_পদ্মসম্পীড়ত পম্পাবাঁর ; শলথচরণ্য 
রমণীর ন্যায় বর্ষাক্ষয়ে নদীর ধাঁর মন্হরগাঁত, শ্‌ঙ্গধারী ককুদ্‌মানের 
ন্যায় বালেন্দুশার্ষ মেঘমন্ডল এবং বচনৰ প্রাকীতক দ্‌শ্যাবল"ী কৃত্তিবাস' 
অনুবাদে প্রাতাবাদ্বত হয় নাই । গকন্তু রাম ও লক্ষণের সোহা, 
কোঁশল্যার শোক, সণতার ক্ষান্রেয় তেজ, ব্রহ্মচর্য নহে-_গ্‌হস্হবধ্‌র ন্যায় 
ব্লড়াবনত মাধ্রী_বোধ হয় মলাপেক্ষা অনুবাদে আরও সনন্দ 
হইয়াছে । আরও একাট আঁভনব বস্তু কৃত্তিবাস! রামায়ণে পাই-_তাহা 
রামচন্দ্রের বৈষ্ণবায় কোমলতা__ভন্তের জন্য করুণা । 

বাঙালীর নিজ ভাব দ্বারা ঈষৎ পাঁরবাঁ্তত ও নবরুপে প্রার্তাষ্ঠত 


বাল্মীক ও কৃত্তবাস ৩ 


হওয়ায় কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’ বঙ্গ'য় গৃহস্হের এত আদরের কক্তু হইয়াছে 
মিতব্যয়ী বাণক ক্ষুদ্র দীপাধারাট অকাতরে তৈল-পূর্ণ কারয়া যে গণীত 
অর্ধ'রাত্র জাঁগয়াও পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ কাঁরয়া 
কোমল করে ; সেই গীত আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জাড়ত ৷ 
তাহার অপারিস্ফুট মাধুর্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগযনগান্তরের 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 

চতুদশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃঁত্তবাসের জন্মকাল । কৃত্তবাসের 
রামায়ণের,. একখান প্রাচীন পহ্নথর ভাঁণতায় {লাখত আছে, তান 
‘অরণ্যকাণ্ড’ লেখার সময়ই রোগজার্ণ' হইয়া পাঁড়য়াছলেন। সন তরাং 
তানি দাঁঘ“য়ন হইয়াছলেন বালয়া মনে হয় না। মনে হয় তান 
পণ্টদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহলোক ত্যাগ কারয়াঁছলেন ৷ 

কৃত্তিবাস যে রাজসভার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা 'হন্দুরাজার। এই 
রাজার যে বণনা আছে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় তান গোঁড়ের প্রবল- 
প্রতাপান্বিত সম্রাট রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেহ নহেন ৷ রাজার সাঁচবগণ 
কাঁবকে জানাইয়াছিলেন, একমাত্র গোঁড়েশ্বর য'হাকে আদর কাঁরবেন, 
তাঁহারই গুণগাথা সমস্ত প্রদেশে প্রাতষ্ঠা পাইবে । 

কৃত্তিবাস যোঁদন রাজার দ্বারা আভনান্দত হইলেন সোঁদন নগর'াতে 
ধন্য ধন্য শব্দ উঁখত হইয়াঁছল, সেই ধন্যবাদের প্রাতধৰান এখনও লুপ্ত 
হয় নাই । বঙ্গ সাঁহত্যে সে এক শভ মুহুর্ত । কৃত্তবাস গোঁড়েশ্বরের 
দান প্রাতগ্রহ' কাঁরতে সম্মত হন নাই ৷ পাঁ্থবব অর্থ নগণ্য, ‘আমার-রচনা 
অনিন্দ্য এই শুধ শুনিতে চাই’ । সে কথা গোঁড়েদ্বর হইতে আরম্ভ 
কাঁরয়া এই পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাত গূহে গ্‌হে স্বীকৃত 
হইয়াছে । বে গোঁড়েশ্বরের পণ্টগোঁড়-ব্যাপী অধকারের কথা উল্লেখ 
কাঁরয়া কাঁব রাজকায় অনুগ্রহে আপনাকে সম্মানিত মনে কাঁরয়াছলেন, 
কৃত্তিবাস তাঁহার সভায় পদধ্নাল দিয়াছলেন বলয়া আজ আমরা এত 
আগ্রহের সাঁহত সেই রাজা কে ছিলেন, তাহা জানিতে চাঁহতোঁছ । এবং 
{তান যখন কাঁবকে দান দিতে চাঁহলেন, কাঁব সগর্বে' তাহা প্রত্যাখ্যান 
কাঁরলেন, সেই সময়ে পণ্চ-গোঁড়েশ্বরের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরকাঁট হইতে ' 
কাঁবর মস্তকশোভ' বাণাপ্রদত্ত {র্মাল্য আমাদের চক্ষে উজ্জবলতর হইয়া 
উঠিয়াছল ৷ ধন্য অমাত্য কেদার খ'-যান কাঁবর শিরে চন্দনের ছড়া 
ঢালয়া বাণীর বরপনুত্রকে আঁভনান্দত কাঁরয়া হস্ত পাঁবন্র কাঁরয়াছিলেন 


সাঁহত্য VI-১ 
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এবং গোঁড়েশ্বর ধন্য, যান কাঁবকে রামায়ণ অনুবাদের ভার দিয়া 
বঙ্গদ্বেশের শ্রেষ্ঠ হিতসাধন কাঁরয়াছিলেন। 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ঃ এই রচনায় ‘রামায়ণ’কে কেন্দ্র কাঁরয়া আদ মহাকাঁব বাল্মাকি এবং 
বাংলার আ'ি-মধ্যযুগের কাঁবপ্রধান কৃত্তবাস ওঝার কাঁব-প্রাতভার একাঁট সুন্দর 
আলোচনা দেওয়া হইয়াছে । কাল ও প্রদেশ ভেদে দুই কাঁবর দুই ধারা । মল 
রামায়ণের অনুসরণ কাঁরলেও কৃত্তিবাস আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জবল ৷ সংক্রৃত- 
অনাভিদ্ঞ সাধারণ সপ্তকোঁট বাঙালাকে বতাঁন শুধু বাঙলা ভাষায় মল রামকথা 
শোনাইবার জন্যই ধন্যবাদাহ“ নহেন, পরস্ত: মমতাময়, প্রেমময়, 
বাঙালীর ঘর-সংসারের একটি উজ্জল 'চত্রকাব্য রচনা কাঁরয়া অমর 


হইয়া আছেন। 
[ক] মোখিক প্রশ্ন ঃ 
১। এই রচনাটির রচাঁয়তা কে? 
২! কৃত্তিবাস ক বাল্মাঁকি রামায়ণের অনবাদকমাত্র ? 
৩1। গোঁড়েদ্বর কাহাকে বলা হইয়াছে? 
৪ ‘সেই গতি আমাদের শৈশবের স্ম্‌তর সঙ্গে জাড়ত ৷" কোন্‌ গাঁত ? 


[থ] স্ংক্ষ্ত উত্তরারভাঁত্তক প্রশ্ন $ 


১। 
২! 
৩। 


84 
GI 
গু" 


৭। 
v৮! 
৯! 
৯০। 


বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র ক দেবতারুপে চাবত ? 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচিত্র কিরনপ ? 

লেখক কৃত্তবাসী রামায়ণে রাম চাঁরত্রে একট অভিনব র্‌প লক্ষ্য 
করিয়াছেন-_সোঁট কী? 

কৃত্তিবাম' রামায়ণ বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে কেন? 
কৃত্তবাস কোন্‌ সময়ে, কাহার রাজত্বকালে আবর্ভত হইয়াছিলেন ? 
দানের পারবর্তে কৃত্তিবাস রাজার নিকটে '্ক প্রার্থনা করিয়াছিলেন? ভান 
সফলকাম হইয়াছিলেন কি? 

কেদার খাঁ কে ছিলেন? 

কৃত্তিবাস্‌কৈ কাঁবর্পে বরণ করিয়া কে চন্দনের ছড়া দিয়াছলেন? 
গোঁড়েম্বর কাঁত্তবাসকে কোন্‌ রচনার ভার দিয়াছিলেন? 

কৃত্তিবাসের আবিভবিকাল কখন ? 


বাল্মকী ও কৃত্তবাস € 


[[গ] কচনাভাতক প্রশ্ন £ 


>৯। 


২। 
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'৪। 
৫ 


৭ 


কৃত্তবাসী রামায়ণকে ঠিক বাল্মাঁক রামায়ণের অন;ুবাদ বলা যায় না। 
এই মন্তব্যের স্বপক্ষে দ:ই-একটি উদাহরণ দিয়া বন্তব্য প্রমাণ কর । 

‘একাঁট অভিনব বন্ধু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই "কি সে .আঁভনব বন্তু 
লেখকের অন:সরণে উদাহরণসহ ব্যন্ত কর । 

‘শোঁ্য'ই, পঢরুষের সৌন্দর্য? কমনায়তা নহে'_এই কথা কাহার রামায়ণে 
ফুটিয়াছে, উদাহরণসহ প্রমাণ দাও । 

‘মীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অত ভীষণ’-_কোন: চিত্র তাহা 'বর্ণনা কর। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সকল ছাঁবর যথাযথ প্রতিকবীত উঠে নাই’_সে" 
ছাঁবগুলির নামোল্লেখ কর ৷ 

রাজদরবারে কৃত্তবাস -সম্পর্কে যে ধারণা পাইলে তাহা জের ভাষায় 
ব্যন্ত কর। 


‘বঙ্গ সাহিত্যে সে এক শুভ মুহুর্ত "কোন্‌ মতহর্ত ? শুভ’ কথাটির 


উপর লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাপারটি বুঝাইয়া নিজের ভাষায় লেখ। 
[ঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন £ ৰ 


৯ 


২ 


৩ 


- 
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‘তাঁহার ক্রোধে ভাবা রাক্ষস-সংহারের ছায়া পঁড়য়াছে।’. প্রসঙ্গ উল্লেখ - 
কাঁরয়া ব্যাখ্যা কর। 

‘বাঙাল'র নিজ ভাবধারা ঈৎ পাঁরবার্ত'ত ও নবরুপে প্রাতাণ্ঠত হওয়ায় 
কৃঁত্তবাসের রামায়ণ বঙ্গীর গৃ্‌হস্থের এত আদরের বস্ত; হইয়াছে ৷” 
-_“পাঁরবার্তত’.ও ‘নবরুপে প্রারতাণ্ঠত’ কথা দুইটির দিকে লক্ষ্য রাখয়া 
উচ্ধত মন্তব্যাট বুঝাইয়া দাও। 

‘সেই সময় পণ্চগোঁড়েশ্বরের মুকুটের সবশ্রেষ্ঠ হীরকটি হইতে কাঁবর 
মন্তকশোভা বাণাপ্রদত্ত নিমল্যি অ'মাদের চক্ষে উজ্জলতর হইয়া উঠিয়া- 
ছল ।’-_প্রসঙ্গ উল্লেখ কারয়া ব্যাখ্যা কর । 


‘সেই রাজা কে ছলেন জানিতে চাহতোঁছ’ ৷-_প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া 
ব্যাখ্যা কর । 


[৩] * ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


১ 


eo 


শব্দার্থ {লিখ £ চিত্রালেখ্য, স্বলপায়তন, লিপ্ত, উপাধান, করাল, পদাঙ্ক, 
সমনদ্যত, অসম্বদ্ধ, প্রলাপোপ্ডি, ককুদ্‌'মান, বালেন্দ;শায',* ব্রাড়াবনত, 
দাঁপাধার, নিমল্যি । 


বাক্য রচনা কর ঃ দেবোপম, শোঁ্য‘, গদ্‌গদনাদী, অসম্বদ্ধ, ককুদমান, 
-ব্লড়াবনত, প্রাতিগ্রহ, নিমল্য । i 


৩। সমাস নির্ণয় কর ঃ বজ্রবৎ, ধনুকপাণি, গদ্‌গদনাদাী, পদ্পাবারি;- 


8। 


GI! 


৬ 


১০। 


৯১। 
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ব্ৰীড়াবনত, প্রলাপোন্ডি, প্রতাবাদ্বত, অকাতর, হতসাধন, পদ্মসম্পাীঁড়িত ৷ 

কারক-বভান্ত নির্ণয় কর ঃ উপাধানে, ভুজের, মতানুসারে, নির্জনে, 

প্রকবাতকে, ভুজবলে ৷ 

সন্ধি বিচ্ছেদ করঃ প্রেমাশ্রুপূর্ণ, মতান;সারে, পদাঙ্ক, ব্রড়াবনত,. 
গোঁড়েশ্বর। ৰ a 

পদ পাঁরবর্তন কর £ঃ লিপ্ত, শোর্যয, সৌন্দর্য, কমনায়তা, মার, 
পূর্ণতা, পাঁরবার্ত'ত। 

চালত ভাষায় রপাস্তারিত কর £ 
“মতব্যয়ী বাঁণক ক্ষুদ্র :----"স্ম্‌তির সঙ্গে জাঁড়ত ৷” 

পাঠ্য অনুসারে ভ্রম সংশোধন কর ঃ 
প্রকৃত যদি রামের অঙ্গদলৈ কমল 'কিশলয়োপম হইত, ও চাঁপা 
নাগ্েশ্বর দিয়া রামের ন;ুড়ো বাঁধা থাকত, তবে ক ভাষণ বধ হইত, 
না এখনকার এঁত্হাসিকদের মতান;সারে আর্যভুজবলে লঙ্কা বিজয়: 
হইত? 

ঢীকা লেখঃ ফটোগ্ৰাফ, মারাঁচ। 

যথাযোগ্য .শব্দসহ শুন্যস্থান পূর্ণ কর ৪ 
বাল্মাীঁকির শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন, ৷ 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম = = ৷ 
রাম ও লক্ষ্মণের _ ৷ 
গহস্থ বধ্‌র ন্যায় = = ৷ 

প্রদত্ত স্তবকাঁট পাঠ করিয়া, নিম্নালাখিত প্রশ্নগনলির উত্তর দাও ঃ 

যে গোঁড়ে*্বরের পণ্-গোড়ব্যাপা :- হিতসাধন করিয়া! হলেন 

১। সম্মান প্রদানের ব্যাপারে রাজা ধন্য, না কাঁব কৃত্তিবাস ধন্য 

হইয়াছিলেন ? : i 
২। কবির মস্তকশোভাঁ মাল্য গোঁড়েশ্বরের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ হরক 
হইতে উজ্জৰলতর হইয়াছিল কেন? 
৩। অমাত্য কেদার খাঁর হস্ত পাবন্র হইয়াছিল কেন: গড় অর্থে ? 


} 
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বেগম শন, নগরে প্রজা শত্রু, 
অমাত্য-বান্ধব শন্দুর সহায় ; 
আম তোমার নিকট 'বদায় 
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নিতে এসোঁছ, এই নিশাথেই নগর পরিত্যাগ করব । গন্প্ত পথে পলায়ন, 
করতে হবে, নচেং যে সন্ধান পাবে, সেই শব্ুকে সংবাদ দেবে! ' 
লৎফ_ আম রাজপুরে থাকবো ! অচিরে রাজপ্‌নররী শন্রুকরগত 
হবে, তোমার মাঁহষ! হয়ে শন অধীন হবো ? শন্র কুবচন সহ্য করবো? 
তুমি চলে যাবে, তুমি বনপথে ভ্রমণ করবে, আমি রাজপনরে থাকবো ? 
সিরাজ-__তবে চলো-_শাঁঘ্র প্রস্তুত হও, আর একদণ্ড বলন্বের 
অবসর নাই, গভীর রজন--এই উত্তম সুযোগ । 
[ লছমন সিংহের প্রবেশ ] 
লছমন__জনাব, মার্জনা আজ্ঞা হয়, বিনা অনহমাঁততে অন্তঃপঢুরে, 
প্রবেশ করোঁছ। সেনাপাঁত মোহনলাল নিরতনন্দেশ। শন আগত প্রায় ! 
দন উট প্রদ্তুত আছে, যত শান পারেন পলায়ন করুন । 
সিরাজ-_লছমন সিংহ, ভাণ্ডার শুন্য করে অর্থ দান করোছ, সকলে 
শপথ করে অর্থ’ গ্রহণ করেছে, কিন্তু একজনও ক আমার পক্ষে অন্ত 
ধারণ করতে প্রস্তুত নয়? : 
“ছমন__না জনাব, শত্রুর চর সকলকেই বিমুখ করেছে, ঘসেটী রেগম 
গৰপ্ধন বিতরণ করে সকলকে আপনার পক্ষ ত্যাগ করতে উত্তোজত 
করেছে । কথার সময় নাই, পলায়ন করুন । 
সিরাজ-_ল;ংফউ্নিসা, আর বিলন্ব করো না। তোমার রক্লাদি যা 
কাঁণ্চৎ থাকে, শাঘ্র নিয়ে এসো । 
[ লংফউানিসার প্রস্থান ] 
" হমন_জনাব, শান্ত আসুন, আম গ্দপ্তব্বারের বিকট "উট ‘য়ে যাই! 
সিরাজ_-লছমন সিংহ, তোমার রাজভাঁন্তই তোমার পঢ়রস্কার ! আমি 
আর নবাব নই, তোমায় কি পুরচ্কার প্রদান করবো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল 
কর:ন-__ঈণ্বর-কৃপায় চিরজাবন অসহায়কে সাহায্য প্রদান করো 
‘নছিমন অনার, আর জাঁরনে সাধ নাই৷। যাদ' প্রাণদানে জনাবকে 
' সিংহাসন দিতে পারতেম জাবন সার্থক জ্ঞান করতেম। হায়, কেন 
পলাশ! ক্ষেত্রে মীরমদনের পার্দ্বে শয়ন কাঁর নাই । 
; [ লছমন সিংহের প্রস্থান এবং অন্যদিক হইতে করিম চাচার প্রবেশ ] 
সিরাজ_কে ও? 
করিম__কেউ নয় বল্লেই পারেন ; তবে ক জানেন, আমিও বাঙ্গাল”, 


সরাজদ্দোঁলা ৯ 
এই দ:ঃসময়েও বকাঁশস নিতে এসোঁছ, আর কখনো তো পিত্যেশ রইলো 
না৷ নবাব সিংহাসন নিয়ে সকলে কাড়াকা'ড় কচ্ছে, নবাবী পাঁরচ্ছদাট 
আমার চাই, এই জন্য এসোঁছ । তা অমান নিচ্ছনে, বদলা-বদাল । এই 
পাড় নিন, আপনার পাগাঁড় দিন ; এই চোগাচাপকান য়ে আপনার 
চোগাচাপকান আমায় দিন । আর এই পাজামাটাও পরুন । 

সরাজ-কাঁরম চাচা, এ সময়েও তুম বন্ধু, এ সময়েও তুমি আমায় 
আশ্রয় দান করতে এসেছ !. আমার দৈব বিড়ম্বনা, তাই তোমায় মান্দত্ব 
প্রদান কাঁরান, তোমায় নিয়ে কোঁতুক করোছ । কাঁরম, আর দেখা হবে না! 


কাঁরম_সেইটে বুঝেই পোশাকটা নিতে এসোঁছ, নইলে দ:নঁদন র'য়ে 
বসে নতুম । 


[বেশ পাঁরবর্তন কারয়া 1 
{সরাজ-চাচা চল্লেম, সেলাম! | 
কাঁরম-_সেলাম! j 
[সিরাজের প্রস্থান ] 

কাঁরম_একটা পাজামা পেলে ঠক হতো, একট; বেশাট হচ্ছে। না, 
এওঁ যে নবাব ছেড়ে দিয়ে গেছে-_নিই, এঁটে পরে নবাব হয়ে সদর দোর 
দদয়ে বেরুই । নবাব হয়ে দাঁড়াই । (নিজের পাদ;কার দিকে লক্ষ্য কাঁরয়া) 
এই তো বাবা, বেফাঁস হয়ে গেল, জ:তো জোড়াটার মর্যাদা বুঝলাম না ; 
কাঁরম চাচা, তোমার মেধা বড় কম ৷ ইংরেজদের পায়ে বট জুতো দেখেও 
জুতোর মর্যাদা শিখলে না! অনেক বাঙাল ভায়াকেই বুটের মর্যাদাটা 
ঠেকে শিখতে হবেনা হয় তোমার বরাতে হলো না, বক করবে। নবাব 
জুতো খেয়ে বিদায় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে । 


অনুশীলনা 


পাঠ-সংকেত £ঃ গ্বাধীন বাংলার এ এক অন্তম চিন্র । বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার ও 
নটগ্রেষ্ঠ শগারিশচন্দ্র এই দৃশ্যে বাংলার শেষ গ্বাধীন নবাবের একাঁট অসহায়, 
হতাশার চিত্র অঞ্চিত কাঁরয়াছেন। সোদন চাঁরাদকে তাঁহার শন; । প্রবাঞ্ডত 
হইয়াছেন ক্বা্থান্ধ মানুষদের দ্বারা । তাহারই মধ্যে দ:ই-একাটি স্বার্থ লেশহাীন 
সামান্য মান:ষের মধ্যে দুর্লভ অসামান্যতা ফুটিয়া উঁঠিয়াছে। বোঝা যায় 
বাংলার স্বাধীনতা শেষ হইতে চাঁললেও বাঙ্ডালী শেষ হয় নাই - ঠক হিন্দু 


১০ f সাহত্য পাঠ 


কি মুসলমান ৷ করিম চাচা কি ভাবে ছদ্মবেশ পরাইয়া {সিরাজের পলায়নে 
সাহায্য কারতে আসিয়াছিল এবং ভাঁড়ের মত তাহার কথাবার্তা, বিশেষ ভাবে 
' আলেচ্য ৷ থটনাটিকে আনন্দের মধ্য দিয়া ম্মগ্রাহী কারবার জন্য ছাত্র 
ছাত্রীঁদের দ্বারা অংশটি অভিনয়োপযোগাী ৷ 


[ক] মোখক প্রশ্নঃ 
১। এই নাট্যাংশের লেখক কে? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান? 
২! ল:ৎফটউন্নিসা কে ছিলেন? 
৩। ‘কোম্পানী বাহাদুরের জয়’-_এখানে কোম্পানী বাহাদুর কে ? 
8। নছমন সিংহ কে? 
$1 পোশাক পরিবর্তনে করিম চাচার উদ্দেশ্য কি? 
৬ নিবাব'-জ-তোর চোটে না ধরা পড়ে ৷" কথাটির মানে কি? 


[খ] সংক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্নঃ 


১! “শাপ প্রস্তুত হও, আর একদণ্ড বিলম্বের অবসর নাই "বস্তা কে? 
কাহাকে বলা হইয়াছে? কেন বিলম্বের অবসর নাই? বস্তা কোন্‌ 
উদ্দেশ্যে একথা বলিতেছেন? 

২। জনাব, আর জাঁবনে সাধ নাই ৷”_বন্তা কে? বস্তা কেন এ-কথা 
বলিতেছে? oe 

৩। ‘এ সময়েও তুমি বন্ধু, এ সময়েও তুম আমায় আশ্রম দান করতে 
এসেছ ?’_বন্তা কে? কাহাকে বলা হইয়াছে? ‘আশ্রয় দান’ কথাটির 
তাংপৰ্ষ কি? 

[9] রচনাঁভত্তিক প্রশ্ন $ 
১। পলায়নোন্ম্‌খ সিরাজের তংকালান পারবেশটি নিজের ভাষায় লেখ । 
২! “তোমার মাহষাঁ হয়ে শত্রুর অধীন হবো!’ এই কথার দ্বারা তাঁহার 
শকর্‌প চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে লেখ । 
‘ঈশ্বর কৃপায় চিরজাঁবন অসহায়কে সাহায্য প্রদান ক’রো যাহার সম্বন্ধে 
এ মন্তব্য, তাহার চরিত্র কিরপ, নিজের ভাষায় লেখ। 
৪1 ‘নবাব জ্‌তো খেয়ে বিদেয় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে ৷'_নিজের 
ভাষায় কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। 
৫। করিম চাচার চরিত্রটি নিজের ভাষায় লেখ। 


৩ 


সরাজনদ্দৌলা ১১ 


ঘ] ৰব্যাথ্যামলক প্রশ্ন ৪ 


৯! 


২! 


of) 


হায়, কেন পলাশ ক্ষেত্রে মাঁরমদনের পার্শ্বে শয়ন কাঁর নাই ৷; প্রসঙ্গ 
উল্লেখ কাঁরয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও । 
“নবাবী সিংহাসন নিয়ে সকলে কাড়াকাঁড় করছে, নবাবা পারচ্ছদাঁট 
আমার চাই, এইজন্য এসোঁছ। তা 'অমান নিচ্ছনে, বদলা-বদাল ৷” 
প্রসঙ্গ উল্লেখ কাঁরয়া ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও । 

‘সেইটি বুঝেই পোশাকটা {নিতে এসোঁছ, নইলে দুদিন রয়ে বসে নিতুম ! 
ব্যাখ্যা কর । 

‘অনেক বাঙালা ভায়াকেই বুটের মযা্দাটা ঠেকে শিখতে হবে '_ 
কথাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ কারয়া তাৎপর্য কুঝাইয়া দাও । 

‘করিম চাচা, তোমার মেধা বড় কম!’ প্রসঙ্গ উল্লেখ কাঁরয়া কথাটির 
তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও । 


ঙ]* ৰ্য্যকরণগত প্রশ্ন £ 


১ 


২ 
৩ 
৪। 
৫। 
। 


শব্দার্থ ও বাক্য রচনা কর ঃ জাঁহাপনা, স্বর্ণকাঁস্ত, নিরুদ্দেশ, বিড়দ্বনা,. 
জনাব, বেশাট, নফর, পিত্যেশ, চোগাচাপকান। 

টীকা লেখ ঃ কোম্পানী বাহাদুর, ঘসেটা বেগম, মাঁরমদন, মোহনলাল । 
সমাস নির্ণয় কর £ঃ স্বর্ণ কান্তি, রাজপুর, ঈশ্বরকৃপা, নিরুদ্দেশ । 
কারক-বভাঁক্ত নির্ণয় কর £ঃ আঁচরে, অনস্তঃপুরে, রাজপুরে। 

পদ পরিবর্তন কর £ঃ নিরুদ্দেশ, বিড়ম্বনা, আশ্রয়, মন্ত্রিত্ব । 


* সাধু ভাষায় পাঁরবর্তন কর ঃ 


কেউ নয় বল্লেই-:--“‘রইল না। 


১৭৭৪ খ্‌ণ্টাব্দে হুগলী 
জেলার অন্তগ‘ত 'খানাকুল 
কৃষ্ণনগরের সান্নাহত রাধানগর 
গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের 
জন্ম হয়। তাঁহার পিতা 
রামকান্ত রায় শৈশবে তাঁহাকে 
নিজভবনে সামান্যরুপে শিক্ষা 
দিয়া ৯।৷১০ বংসর বয়সের 
সময়ে পারসী ও আরব ভাষা 
শিক্ষার জন্য পাটনা নগরে 
প্রেরণ করেন । সেখানে তান 
১৫-১৬ বৎসর পর্যন্ত 
থাঁকয়া পারসঁী ও আরবতে 
সমাশক্ষত হন। এরুপ 
জনশ্রনাত যে, পাটনা বাসকালে 
কোরান পাঠ কাঁরয়া হিন্দ 
দিগের প্রচালত পোঁত্তলকতার 


রামমোহন ও নবষগ ১৩ 


প্রাত তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মে । যোড়শবর্ষ' বয়ঃক্রমকালে তান এঁ পোঁত্তালক- 
প্রণালণীর দোষকণীর্তন কাঁরয়া পারসীতে এক গ্রন্ছ রচনা করেন! তাহ 
লইয়া নাক তাঁহার পিতার সাঁহত মনাল্তর ঘটে । সেই মনান্তরানবন্ধন: 
ৰতন পিতৃভবন পাঁরত্যাগ পূর্বক সন্যাসী ফকাীরদের সঙ্গে দেশজ্রমণে 
বাঁহৰ্গত হন। নানা দেশ ও নানা তাঁর্থ পর্যটন 'কাঁরয়া অবশেষে 
তব্বতদেশে উপাস্হত হন। সেখানে বোদ্ধমতাবলম্বাাদগের কুসংস্কার- 
ও পোঁন্তালকতার প্রাতবাদ করাতে তাহারা তাঁহার প্রাণহান কাঁরতে উদ্যত 
হয়। তখন তান তব্বতব্সনণী কাঁতপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া 
স্বদেশে পলাইয়া আসেন । আসিয়া কাশাধামে সংস্কৃত ভাষার অন: k 
যুজন্ত হন । এই সময়ে তাঁহার পিতার সাঁহত তাঁহার পংনরায় সাঁম্মলন 
হয়। পতা তাঁহাকে স্বদেশে ফরাইয়া আনেন এবং {বষয়কর্মে প্রবৃত্ত 
করেন। *পতার আদেশে দ্বাবংশাতবর্ষ- বয়ংক্রমকালে তান কস্বায 
চেষ্টাতে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন কাঁরতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাজ গ্বর্ন = 
মেণ্টের অধীনে চাকুরণ স্বীকারপনর্বক রামগড়, ভাগলপং্র প্রভাত 
চ্হানে কিছুদিন কর্ম কাঁরয়া অবশেষে রঙ্গপনর্রে ক্যালেক্টর ডিগ্‌রা 
সাহেবের সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রার্তাষ্ঠত হন । পরে দশ 
বৎসর 'বযয়কর্ম কাঁরয়া *তাঁন ১৮১৪ খন্টাব্দে কাঁলকাতা নগরে 
আসসয়া চ্হায়ীরুপে বাস করেন। 
. শিক্ষ| ও সংস্কৃতিগত ভূমিক! 

তান কলিকাতাতে পদার্পণ কাঁরবামান্রই অগ্রসর, উদার, {চন্তাশল 
ও সংচ্কার-প্রয়াসা কাঁতপয় ব্যান্ড তাঁহার সাঁহত সাঁম্মালত হইলেন ৷ 
তান এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ খন্টাব্দে ‘আত্মীয়-সভা’ নামে একাট 
সভা স্হাপন করলেন । তাহাতে বেদান্তধর্মে'র ব্যাখ্যা ও {বিচার হইত !. 
এই শাস্ব্ীয় {বিচারে শহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপাস্হন্ভ 
থাকতেন । | 

একাদকে যেমন আত্মীয়-সভার আঁধবেশন ও শাস্বীয় বচারাঁদ 
চাঁলল, অপর দিকে তেমান একে*্বরবাদ প্রাতপাদন কাঁরয়া তাঁহার গ্রন্হের, 
পর গ্রন্থ প্রকাশত হইতে লাগল । ; 

তাঁক্মবন্ধন তাঁহার প্রত স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদ্‌র ৰাৰ্ধ্ত 
হইয়াছিল যে, ১৮১৭ খন্টান্দে যখন মহা'বদ্যালয় বা {হন্দ: কলেজ 
চ্হাঁপত হয়, তখন শহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সাঁহত এক কাঁমাঁটতে. 
কার্য কাঁরতে সম্মত হন নাই । রামমোহন রায় উন্ত বদ্যালয়ের ৰাঁমাঁ্ট: 


১৪ সাহিত্য পাঠ 


হইতে তাঁড়ত হইয়া নিজে ধর্মাননমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একাট 
'ঘৃবদ্যালয় স্হাপত কাঁরয়াছিলেন। 

১৮২৩ খষ্টাব্দে কাঁমাঁট অব্‌ পাবলিক ইনষ্টরাক্‌শন নামে একাট 
কাঁমাঁট স্হাপত হয়। এই কাঁমাঁট তদান'ন্তন প্রাচ্যাশক্ষা-পক্ষপাতণীদগের 
পরামর্শে কলকাতাতে একাট সংস্কৃত কলেজ স্হাপন করা স্হির করেন । 
রাজ্জা রামমোহন রায় দোখলেন এদেশায়াদগের শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ 
টাকা নির্দিষ্ট {ছল তাহার সমগ্র কেবল প্রাচযশিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যায়ত 
হইতে চালল। তখন তান এই কাযে'র প্রতিবাদ কারয়া তদানান্তন 
'গ্রবর্ন'র জেনারেল লর্ড আমহা্স্ট বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন। এ 
পত্রে তিন প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা কারলেন, এশায়দিগকে ইংরাজ' ভাষা 

. ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে, ইহাদের জাতীয় জীবনে উন্নাত 
হইবে না। এই বিষয় লইয়া রাজপুরুষাদগের মধ্যে এবং দেশের বড়- 
লোকদিগের মধ্যে দুইটি দল হইয়া পাড়ল । একদল বালতে লাগলেন, 
প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে । আর একদল 
বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যাহা কিছু প্রাচ্য সকাল 
মন্দ, যাহা কিছু প্রতাঁচ্য সকল ভাল । এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে 

“বঙ্গদেশে প্রবল হইয়া উঠিল । 

প্রাচীন পক্ষাবলান্বগণ একাদকে আঁতাঁরক্ত মান্রাতে যাওয়াতে এই 
সণ্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাঁতগণও অপরাদকে অঁতারন্ত মাত্রাতে 
গিয়াঁছলেন। 

, সতীপ্রথ| নিবারণে ভূমিক। 


এ দেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাজ রাজপরন্ষ- 
“গণের দৃষ্টি নৃশংস সহমরণ প্রথার উপর পাঁতত হইয়াছল। পাহে এ 
দেশের লোকের ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তা্পণ কাঁরলে বিদ্রোহাগ্নি 
প্রজ্জৰালত হয়, এই ভয়ে সংকুচিত থাকতেন, ুতরাং তাহাদের চক্ষের 
সমক্ষে শত শত বিধবাকে মৃত পাঁতর চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাঁহারা 
দেখিয়াও দোখতেন না। অবশেষে সাম্রাজ্যের ভিত্তিভাম একট; দড়তর 
রুপে স্হাঁপত হইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্য অনুভব কাঁরতে 
লাগিলেন । 

১৮০৫ খ্টাব্দের ৫ই জুলাই গভর্নর জেনারেলের প্রাইভেট 

সেক্কেটারণ বিধবাদিগকে যাহাতে বলপনর্বক দাহ করা না হয় তাহার উপায় 
“ৃবধান কারবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র [লিখিয়া- 


রামমোহন ও নবযদ্গ ১৫: 


{ছলেন। 'নজামত আদালতে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য নামে একজন কোর্ট 
পান্ডত "ছলেন। তাঁহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগ্ঢাল প্রশ্ন করা হইল ৷ 
ভট্টাচার্য বাঁললেন, বধবাকে পাঁতর চিতার সাঁহত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্দর' 
ও সদাচার বরডদ্ধ ৷ 

১৮১৫ খ্টাব্দে গবর্নমেণ্ট অফ ই'ণ্ডয়া এই প্রথা বিষয়ে বিশেষ 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । অনুসন্ধান কার্য শেষ হইলে ১৮১৭ 
খণ্টাব্দে কতকগঢল কড়াকাঁড় রাজ্যযাবাধ প্রণাত হইল । আদেশ প্রচার 
হইল যে, সহগমনাৰ্থ নী িধবাকে অগ্রে ম্যাঁজস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজ- 
কর্মচারগীর {নিকট অনুমাঁত পত্র লইতে হইবে । এই বাঁধ প্রচার হইলেই 
{হিন্দবসমাজ মধ্যে হল স্হুল পাঁড়য়া গেল । বহন সহস্র লোকের স্বাক্ষর 
করাইয়া পূর্বোক্ত রাজাবাঁধ রাঁহত কাঁরবার জন্য আবেদনপত্র প্রোরত 
হইল ৷ এই সময় রামমোহন রায় এই 'ববাদের রঙ্গভ্বামতে অবতীর্ণ 
হইলেন ৷ শাস্রাননসারে সহমরণ যে হন্দ: বিধবার শ্রেচ্ঠ কতব্য নয় 
তাহা প্রদর্শন কাঁরবার জন্য তান লেখন" ধারণ কাঁরলেন ; তান বাঙ্গলা 
ও ইংরাজগীতে পঢ়নস্তকা লাঁখয়া প্রচার কাঁরলেন ; এবং পর্রবেন্ত 
আবেদনপরের প্রাতবাদ . কাঁরয়া ও গবর্নমেণ্টকে ধন্যবাদ দয়া এক 
আবেদনপত্র গবর্ন'র জেনারেলের কট প্রেরণ কাঁরলেন । ইহাও প্রাচীন 
সমাজের লোকের তাঁহার প্রাত খড়াহস্ত হইবার একাঁট প্রধান কারণ হইল। 
যখন এইরুপ সংগ্রাম চালতেছে তখন ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 
মহামাঁত লর্ড উইলিয়াম বোণ্টগ্ক সতাদাহ' নিবারণ কাঁরয়া এক আদেশ 
প্রচার কাঁরলেন ৷ . 

রামমোহন রায় ১৮২৩ খণ্টাব্দে লর্ড আমহাস্টকে যে পত্র লেখেন, 
তাহাকেই এই নবষ্ুগের প্রথম সামাঁরক শশ্খধ্বান মনে করা যাইতে 
পারে। 'তাঁন যেন স্বদেশবাসনাদগের মুখ পূর্ব হইতে পাঁশ্চম দিকে 
‘ফরাইয়া দদলেন। তবে স্মরণীয় যে, তাঁহাতে যাহা ছিল অপর কোনও 
নেতাতে তাহা হয় নাই । {তানি নবানের অভ্যর্থনা কাঁরতে গয়া প্রাচীন 
হইতে পা তুলিয়া লন নাই । 'হন্দন জাঁতর কোথায় মহত্ব তান তাহা 
পাঁরচ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম কাঁরয়াছলেন এবং তাহা সযত্রে বক্ষে ধারণ 
কারয়াঁছলেন, অথচ পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য নত ও পাশ্চাত্য 
জনাহতৈষণাকে অনডকরণাীয় মনে কারয়াছলেন। 

১৮৩৩ সালে রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরে ২৭শে; 
সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। 


"১৬. 


সাঁহত্য পাঠ : 
অন্ুশীলনা 


-পাঠ-সংকেত £ এই রচনাংশে রামমোহনের সমাজসংগ্কারক, ধর্মে“ বেদান্ত আশ্রিত 
একেশ্বরবাদ প্রচার ও পোঁত্তালক্তা বিরোধিতা ও বদ্যোৎসাহী প্রতিভার 
পাঁরচয় সমুজ্জল ৷ নিজেদের ভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও প্রাতাক্রয়াগীল চিন্তার জন্যই 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালী সমাজ সেঁদন তাঁহাকে fচানতে পারে নাই । নানা 
ভাবে আঘাত ও অপমান কারিয়াছে। কিন্তু বিভী'ক রামমোহন সে সব 
গ্রাহ্য না কাঁরয়া ভাঁবষ্যৎ উন্নত এক সমাজ, দেশ ও চাঁরত্রের ভাঁত্ত গাঁড়য়া 
গগরাছেন। এই কারণে তাঁন নবযুগের উদ্‌গাতা ৷ 


[ক] মোখক প্রশ্ন. 


>৯। 
২! 
৩ 
81 
[2 


D 


খে] 
১৷ 


২ 
৩! 
8। 
৷ 
৬ 
‘aq! 


vi 


al 


‘রামমোহন ও নবয;গ’ রচনার রচাঁয়তা কে ? 

কত খ্‌ণ্টাব্দে, কোথায় রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? 
fপতার সাঁহত রামমোহনের বিরোধ হইল কেন? 

তব্বতে রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল কেন? 
রামমোহনের মত্যু কোথায়, কত খণ্টান্দে হইয়াছিল? 


সংক্ষপ্ত উত্তর-ভাত্তক প্রশ্ন £ 


কোথায় রামমোহন পারসাী ও আরবাঁ ভাষা শিক্ষা করেন? তখন ' তাঁহার 
বয়স কত? f 

পিতার সাঁহত রামমোহনের মনাস্তর ঘটে কেন.? 

রামমোহন সংগ্কৃত শিক্ষা কোথায় করেন? 

{করুপে রামমোহন ইংরাজিভাষা অধগত করেন? 

কত খণ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ভাবে বসবাস শুরু করেন? 
‘আত্মীয় সভা’ কত খণ্টাব্দে প্রাতাষ্ঠত হয়? 

ইংরাজ অধিকারের প্রথম দিকে কেন তাহারা সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আইন 
করেন নাই? 

১৮১৭ খণ্টান্দে ‘সতাদাহপ্রথা সম্পর্কে“ ইংরাজরা কোন্‌ আইন প্রবর্তন 
কারল ? 

সতাপ্রথা কোন খণ্টান্দে রদ হইল ? 


[ঝ] রচনাভাঁত্তক প্রশ্নঃ 
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রামমোহন কেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন? 

শিক্ষা, সমাজ-প্রথা ও ধর্মে'র ব্যাপারে প্রাচীন ও নবীন পক্ষাবলান্বগণের 
বরোধাঁট নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। ইহার মধ্যে রামমোহনের 
প্রাতশালতার কোন লক্ষণ দোখতে পাও ক? 


রামমোহন ও নবযগ ১৭ 


শত শত বিধবাকে মতপাঁতর চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাঁহারা দোখয়াও 


দেখিতেন না ।’-_কাহারা দেখতেন না । কেন দেখতেন না--বকুঝাইয়া বল ৷ 
সতীদাহ প্রথা রাঁহতের ব্যাপারে রামমোহনের ভুমিকা কতটা, উল্লেখ কর । 


রামমোহনের মহত্ব বিষয়ে নিবন্ধ লেখকের অন;সরণে নিজের ভাষায় 
বুঝাইয়া লেখ । 


{ূঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন ৪ 


৯! 


“বান পক্ষপাতীগণও অপর দিকে অঁতারন্ত মান্রাতে গিয়াছিলেন।* 
এই মানাঁতাঁরন্ত ব্যাপারটি ঘাঁটল কেন, প্রসঙ্গ উল্লেখ কারয়া বুঝাইয়া 
লেখ ৷ 

‘তাহাকেই এই নব্য;ুগের প্রথম সামরিক শত্খধবান মনে করা যাইতে পারে 
-_কোন,্‌ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য, তাৎপর্য বুঝাইয়া নিজের ভাষায় লেখ । 
তাঁহাতে যাহা ছিল, অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই "লেখকের 
এই মন্তব্যের তাংপর্য বুঝাইয়া দাও । 


2[৩] ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ 


১ 


২ 


৩। 


8 
৷ 


অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর £ঃ সন্নিহিত, পৌত্তালক, মনাস্তর, সেরেন্তাদার, 
প্রাতপন্ন, হহতৈষণা ৷ 
টীকা লেখ ঃ একেণ্বরবাদ, পোঁত্তালকতা, আত্মীয় সভা, কাঁমট অফ্‌ 
পাবালক ইনষ্ট্রাকশন, সতীদাহ প্রথা, ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য । 
পদাস্তর কর £ঃ অনুশীলন, হতৈষণা, অন;করণায়, উদার, শাস্ত্র, আত্মীয়, 
পোঁত্তালক । 
কয়টি ইংরাজি শব্দ আছে বাঁহর কর_এবং তাহার টাঁকা বা অর্থ লিখ । 
সঠিক শব্দটি বাঁছয়া লও ঃ 
(1) পতা রামকান্ত রায় শৈশবে তাঁহাকে িজভবনে সামান্য রূপে 
শিক্ষা দিয়া ইংরাজ! | পারসাী / আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রেরণ 
করেন-_-কলকাতায় | তব্বতে | পাটনায় | কাশাধামে । 
(i) নজামত আদালতে একজন কোর্ট“‘পান্ডত fছলেন। তাঁহার নাম 
আমহাম্ট' | বোঁটঙ্ক | ঘনশ্যাম | রামমোহন । 
(iii) সতাদাহ প্রথা নিবারণ কাঁরয়া এক আদেশ প্রচার কারলেন-_ইংরাজ্ঞ 
সরকার | লর্ড আমহাস্ট* | রামমোহন | লর্ড বোণ্টঙ্ক। 
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[== আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃ্টি 
বিন্দ:, একা একজনে যুথিকা- 
‘কলর শঢ়্ক মখও ধর্দইতে 
পাঁর না-_মাল্লকার ক্ষনদ্র হৃদয় 
ভাঁরতে পার না । কণ্তু আমরা 
সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, 
কোটি,_মনে কারলে পৃথিবী 
ভাসাই ৷ ক্ষুদ্র কে? 

দেখ, যে একা, সেই ক্ষণ? 
সেই সামান্য ৷ যাহ।র এঁক্য নাই। 
সেই তুচ্ছ । দেখ ভাই সকল, 
কেহ একা নামও “না-_অৰ্ধপথে 
* ওঁ প্রচণ্ড রাঁবর করণে শুকাইয়া 
যাইবে-চল, সহস্লে সহস্গে॥ 


বৃষ্টি ১৯ 


ধাঁরয়া, বকে পা দয়া, পৃথিবীতে নামিব ; নির্ঝর পথে স্ফাটক হইয়া 
বাঁহর হইব ৷ নদাকুলের শুন্য হৃদয় ভরাইব ; তাহাদিগকে রুপের বসন 
পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভাঁমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, 
মহারঙ্গে ক্রীড়া কারব । এসো, সবে নাম৷ 

কে যুদ্ধ দিবে-_বায়; ? ইস্‌! বায়নর ঘাড়ে চাঁড়য়া দেশ দেশান্তর 
বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষণ যুদ্ধে বায়; ঘোড়া মাত্র ; তাহার সাহায্য 
পাইলে স্থলে জলে এক কাঁর। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম 
অট্টালিকা, পোত মুখে কাঁরয়া ধ্টইয়া লইয়া যাই । বায়! বায়; তত 
আমাদের গোলাম । 

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না, এক্যেই বল-_নাহলে আমরা কেহ্‌ 
নই । চল_আমরা ক্ষদদ্র বৃষ্টি বিন্দ:_কন্তু পৃথিবী রাখব । শস্য- 
ক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব_-মনযুষ্য বাঁচবে । নদীতে নৌকা চালাইব--মনদুষ্যের 
বাণিজ্য বাঁচবে । তৃণ-লতা-ব্‌ক্ষাদির পঢচ্টি কাঁরব__পশ্ুপক্ষী কাট- 
পতঙ্গ বাঁচবে । আমরা ক্ষুদ্র ব্‌ণষ্টাবন্দ:_আমাদের সমান কে? 
আমরাই সংসার রাখ । 

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হে'কে হে'কে নবন'ল কাদাম্বান ! বৃ্‌চ্ট- 
ক;লপ্রসনঁত! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপান, সোঁরতেজঃসংহারাণ ! এসো, 
গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নাম! এসো ভাঁগান সচচারুহাঁসান 
চণ্টলে। বষ্টকুলমুখ আলো কর । আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, 
নেচে নেচে ভূতলে নাম৷ তুম বত্রমম ভেদ! বজ্র, তাঁমও ডাক নাঁএ 
উৎসবে তোমার মত ব'জনা কে? তুঁমও ভূতলে পাঁড়বে? পড় কিন্তু 
কেবল গর্বোন্নতের মস্তকের উপর পাঁড়ও । ওই ক্ষুদ্র পরোপকারাী শস্য 
মধ্যে পাঁড়ও না-_আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতোছ। ভাঙ্গ ত এই 
পর্বতশঙ্গ ভাঙ্গ, ক্ষুদরকে (কিছু বালও ন৷-_আমরা ক্ষ:দ্র_'কষুদ্রের জন্য 
আমাদের বড় ব্যথা ৷ 

দেখ দেখ, আমাদের দোঁখয়া প্‌থবীর আহয্রাদ দেখ। গাছপালা 
মাথা নাড়তেছে_নদা দুলতেছে। ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম 
কাঁরতেছে-চাষা চাঁষতেছে_ছেলে ভাঁজতেছে। কেবল বেনে বউ 
আমসা ও আমসত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্‌ পাঁপষ্ঠা ! দই একখানা 
রেখে যা না-_আমরা খাব । 

আমরা জাঁততে জল, কিল্তু রঙ্গ রস জানি। লোকের চাল ফুটা 


সাঁহত্য VI=-২ 


২০ সাহত্য পাঠ 


কাঁরয়া ঘরে উক মার-_গ্‌হে ছাদ ফুটা কাঁরয়া ঢঃ দিই । মাল্লকার 
মধ ধুইয়া লইয়া গয়া, ভ্রমরের অন্ন মার । মুড়ি, মুড়াক, দোকান 
দেখলে প্রায় ফলার মাঁখয়া দিয়া যাই । রাম চাকরান'ী কাপড় শুকুতে 
দলে, প্রায় তাহার সব কাজ বাড়াইয়া রাখ । 

তা যাক্‌_আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বত কন্দর, দেখ প্রদেশ 
ধইয়া লইয়া, নতন দেশ নির্মাণ কাঁরব ! 'বিশাীর্ণা সু্রাকায়া তাঁটনাকে 
কুল’লাবিনী দেশমাঁজ্জনী অনন্তদেহধারণী অনন্ততরা্রনী জলরক্ষসন 
কাঁরব! কোন দেশের মানদুষ রাখব--কোন দেশের মানুষ মাঁরব_কত 
জাহাজ বাঁহব, কত জাহাজ ডুবাইব__প্‌াথবী জলম*্ন কাঁরব_অথচ 
আমরা ক্ষ.দ্র ! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? ' আমাদের মত বলবান কে! 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ঃ বৃষ্টির বিচিত্র পে এই রচনায় বিধত । কখনো গুরু, কখনো লব 
একট; হাসির সাঁহত মিশ্রিত, কখনো সংণ্টি কখনো ধ্ংসের মধ্যে তাহার প্রকাশ ৷ 
সবাধিক গুরুত্ব এই কথাটায়_একতাই মহাশান্ত। লঘু, গড: সৃষ্টি ধংস, 
এক্য বল- প্রত্যেকটি স্বতন্পরভাবে আলোচনার যোগ্য । 


[ক] মোঁখক প্রশ্নঃ 


১1- এই নিবশ্ধের রচায়তা কে? বাংলা সাহত্যে কেন তান স্মরণীয় ? 
২। 'ক্ষনদ্’ কাহাকে বলা হইয়াছে? 

৩। '‘অব্বু্দ’ মানে কি? 

8৪। “‘বত্ৰম্ম ভেদ’ শব্দে বত্ৰকে? 


[খ] সংক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন £ 


১। ক্ষুদ্ৰ কে ?’-বন্তা কে? কাহাকে ক্ষ:দ্র বলা হইয়াছে? 

২। ‘এই বশোধযিতা প্‌ঁথিবী ভামাইব।'_বন্তা কে? “বশোষিতা’ বলা 
হইয়াছে কেন? কির:পে পথা ভাসাইবে ? : কেনই বা ভাসাইবে ? 

৩। ‘তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি।’-বন্তা কে? এখানে 
কাহার সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে ? ভন্ধমণী* স্থল ও জলকে বিভার্নে 
এক করা যায়? 

৪। “‘বণ্টকুলপ্রসবাত ৷! কাহাকে বলা হইয়াছে ? 


4 
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[গ] কচলা্ভাত্তিক প্রশ্ন £ 


১ “যাহার এক্য নাই, সেই তুচ্ছ ৷? পাঠ্য নিবন্ধ অনুসরণে মন্তব্যটি নিজের 
ভাষায় বুঝাইয়া বল ৷ 

২। আমাদের এ বর্ষা! যুদ্ধে বায়; ঘোড়া মাত্র ; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে 
জলে এক কাঁর ৷৷ এই বন্তব্যের একট পরিণাম চিত্র অংকত কর । 

৩। 'দেখ দেখ, আমাদের দেখিয়া পূথিবার আহ্লাদ দেখ।? পথিবার 
আনন্দের চিন্রাট নিজের ভাষায় লেখ । 

81 ‘আমরা জাতিতে জল, 'কন্তু রঙ্গরস জানি৷” রঙ্গরসের চিন্রাট নিজের 
ভাষায় লেখ । 


{ঘ] ব্যাথ্যামলক প্রশ্ন ঃ 


[৩] 


১। ‘দেখ, যে একা, সেই ক্ষৰ, সেই সামান্য" প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া 
ব্যাখ্যা কর। 

২। আমরাই সংসার রাখ ।’ প্রসঙ্গ উল্লেখ কাঁরয়া ব্যাখ্যা কর। 

৩। ‘আমাদের মত বলবান কে?’ বাক্যটির নিহতার্থ' পাঁরচ্কার কাঁরয়া 
নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও । 


ৰ্যাকরণগত প্রশ্ন 


১। শৰ্দার্থ লেখঃ 'ববশোষিতা, আচ্ছন্ন, 'দিন্মণ্ডলব্যাপনী, গবেন্নিত, 
{বিশাঁণ সমত্রাকারা, সৌরতেজসংহারিণাী, গবেন্নিত। 

২। সমাস নিণয় কর ঃ নবনাল, বৃত্রমম‘ভেদ', গবোন্নত, সমত্রাকারা 

৩। কারক-বিভাকন্ত নির্ণয় কর ঃ অর্ধপথে, নদাক;লের, শস্যক্ষেত্রে, ক্ষনদরকে, 
শস্য মধ্যে । 

8৪। পদ পাঁরবর্তন করঃ অব্য, তুচ্ছ, তরঙ্গ, দোকান, ভণ্ড, কুলপ্লাবনী ৷ 

৫। ঢাঁকা লেখঃ বত্ৰম্মভেদণী ৷ 

৬। চালত ভাষায় লেখ ঃ 

নদাঁকলের শুন্য হৃদয়'-*--.ক্রীড়া করব । 

৭। শনন্যস্থান প্‌রণ কর ৪ 
আয় মা :"* সৌরতেজ সংহারিণ ! এসো, গগন মণ্ডল -* কর, আমরা 
নাঁম ! এসো ভাঁগনাী *** চঞ্চলে! বাষ্ট কুল মুখ '-* কর। 


ৰ, 
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বিগ্লবের মধ্যেও অক্ষদুগ্র ছিল, 
সকলের মধ্যে একাট প্রবল 
স্বদেশপ্রেম। সঞ্চার কারয়া 
রাখয়াছল । আমার পতাকে 
তাঁহার কোন ন্‌তন আত্মীয় 
ইংরাজাতে পত্র {লাখয়াছিলেন, 
সে-পন্র_ লেখকের' নিকটে 
তখনই ফারিয়া আ'সয়াছল। 
আমাদের বাড়ির সাহায্যে 
{হন্দ:মেলা বাঁলয়া একটি মেলা 
সৃষ্ট হইয়াছিল । নবগোপার্ল 
মিত্র মহাশয় এই মেলার কম” 
কর্তারুপে নিয়োজিত ছলেন! 
ভারতবর্ষকে স্বদেশ 
ভান্তর সাহত উপলাঁন্ধর চেষ্টা 
সেইংুপ্রথম হয়। এই. মেঃ 


প্রথম স্বদেশ উদ্দীপনা ২৩ 


দেশের স্তবগান গাঁত, দেশানডরাগের কাঁবতা পাঁঠত, দেশ শিল্প ব্যায়াম 
প্রভৃতি প্রদার্শত ও দেশ গুণীলোক প্ঢ়রস্কৃত হইত । 
জ্যোঁতদাদার উদ্যোগে আমাদের একাট সভা হইয়াছিল, ক্‌দ্ধ 
রাজনারায়ণবাব (বসু) {ছিলেন তাহার সভাপাঁত ৷ ইহা স্বাদোশকের সভা। 
কলকাতার এক গাঁলর মধ্যে এক পোড়ো বাড়তে সেই সভা বাঁসত ৷ 
দ্বার আমাদের রডদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দাঁক্ষা আমাদের খক্‌ মন্দে, 
কথা আমাদের চুপিচুঁপ-_ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত। আমার 
মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল । সেই সভায় আমরা এমন একাঁট 
খ্যাপামর তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা 
উাঁড়য়া চালতাম ৷ 
আমাদের দলের মধ্যে একাঁট মধ্যাবত্ত জামদার ছলেন। তাঁহার 
গঙ্গার ধারে একাঁট বাগান ছিল । সেখানে গয়া আমরা সকল সভ্য 
একাঁদন জাতবর্ণানা্বচারে আহার কারলাম। অপরাহে! বিষম ঝড় । 
সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চাঁৎকার শব্দে গান জঢড়য়া 
দিলাম ৷ রাজনারায়ণবাবনুর কণ্ঠে সাতটা সর যে বেশ {বশচদ্ধভাবে 
খোঁলত তাহা নহে কিন্তু তানও গলা ছাড়িয়া দদলেন, তাঁহার উৎসাহের 
তুমনল হাত নাড়া তাঁহার ক্ষণ কণ্ঠকে বহন দুরে ছাড়াইয়া গেল ; তালের 
ঝোঁকে মাথা নাড়তে লাগলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের 
হাওয়া মাতামাঁত কাঁরতে লাগল । 
ছেলেবেলায় র৷জনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পাঁরচয় ছল 
তখন সকল দক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শান্ত আমাদের ছল না। 
তখনই তাঁহার চুলদা'ড় প্রায় সম্পূর্ণ পাঁকয়াছে। কল্তু আমাদের দলের 
মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যান্ত ছোটো তার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের 
কোনো অনৈক্য ছিল না । এমন 'ক প্রচুর পাঁ্ডত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষাত 
কাঁরতে পারে নাই, তান একেবারেই সহজ মাননষাটর মতোই ছলেন। 
দেশের উন্নাতসাধন কাঁরবার জন্য তান সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য 
প্ল্যান কারতেন তাহার আর অন্ত নাই৷ এদিকে তান মাটির মান্য 
কিন্তু তেজে একেবারে পারপূর্ণ ছিলেন । দেশের প্রা তাঁহার যে প্রবল 
"অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জানস ৷ দেশের সমস্ত খর্বতা দানতা 
অপমানকে তান দগ্ধ কারয়া ফোলতে চাঁহতেন। তাঁহার দুই চক্ষু 
জৰলতে থাঁকত, তাঁহার হৃদয় দণপ্ত হইয়া উঠত, উৎসাহের সঙ্গে হাত 


২৪ সাঁহত্য পাঠ | 


নাড়য়া আমাদের সঙ্গে মালয়া তান গান কাঁরতেন-_গলায় সবর লাগুক 
আর না লাগক সে তান খেয়ালই কাঁরতেন না 
এক সুত্রে বাঁধয়াছ সহস্রাট মন, : 
এক কার্যে“ সপয়াছি সহস্র জাবন । [ 
স্বদেশে 'দিয়।শলাই প্রভ্তির কারখানা স্হাপন করা আমাদের সভার 
উদ্দেশ্যের মধ্যে একাঁট ছিল । এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ 
এই সভায় দান কাঁরতেন। 'দিয়াশলাই তৈরী কাঁরতে হইবে, তাহার 
কাঠি পাওয়া শন্ত । খেংরা কাঠ দিয়া অনেক পরক্ষার পর বাক্সকয়েক 
দিয়াশলাই তোর হইল ৷ কিন্তু তাহার একট. সামান্য অসনবিধা এই 
হইয়াছিল যে, নিকটে, আগ্নাশখা না থাকলে তাহাদিগকে জৰালাইয়া 
তোলা সহজ ঁছল না। 
খবর পাওয়া গেল, একাঁট কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তোর 
কাঁরবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দোখতে ৷ সেটা কোনো 
কাজের জানস হইতেছে কনা তাহা কিছুমাত্র বযাঁঝবার শাক্ত আমাদের 
কাহারও ছিল না__কিন্তু বিশ্বাস কাঁরবার' ও আশা কারবার শাঁক্ততে 
আমরা কাহারও চেয়ে খাটো fছলাম না। যন্্র তোঁর কাঁরতে দেনা 
হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ কাঁরয়া দিলাম । অবশেষে একাদন দেখ, 
মেট্োপালটান কলেজের স:পাঁরণ্টেডেন্ট ররজবাবন (ব্ৰজনাথ দে) মাথায় 
একখানা গামছা বাঁধয়। জোড়াসাঁকোর বাড়তে আসিয়া উপস্হিত! 
কহিলেন, “আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তোর হইয়াছে ৷” বালয়া । 
দুই হাত তুলিয়। তাণ্ডব নৃত্য! তখন ব্ৰজবাক্র মাথার চুলে পাক 


ধারিয়াছে। | 
অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ ১৯শ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বাংলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের | 
মধ্যে একটা দেশাত্মবোধক ভাবের জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। রবান্দ্রনাথ সেই 
ভাব জাগরণের একটি চিত্র এখানে তুলিয়া ধারয়াছেন। স্বয়ং পিতা দেবেন্দ্রনাথ 
এবং বাহিরে হন্দ:মেলাকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশা কর্মে'র আয়োজন ও উদ্দীপনা 
এই প্রবন্ধের জালোচ্য বস্তু ৷ 


[ক] মোঁখক প্রশ্নঃ 
১। প্রবন্ধটির রচয়িতা কে? তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জ্ঞান ? | 


২ 


৩। 
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৫ 


প্রথম. স্বদেশী উদ্দীপনা ২৫ 


দেবেন্দ্রনাথের যে আত্মীয় ইংরাজিতে চিঠি 'লাখয়াছলেন তাহা 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াঁছল কেন? y 
“হন্দ; মেলার’ অন;ষ্ঠান রুপ ছিল ? 

রাজনারায়ণ বাবুর পঢ়রা নাম কি? 

মেট্রোপালটান কলেজের স:পারন্টেডেণ্ট কে ছিলেন? 


[খ] সংক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন ঃ 


»। 


২৷ 


‘সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই 'ফারয়া আসিয়াছল।’-_পত্র লেখক কে? 
কেন পনর ফাঁরয়া গয়াছিল? পন্রাট কাহাকে লেখা হইয়াছিল? 

‘সেই সভায় আমরা :** উড়িয়া চালতাম "কোন সভা? তাহা করুপ 
ছিল? সে সভার উন্যোন্তা কে ছিলেন? সে সভায় ক হইত? 
খ্যাপামি’ বলা হইয়াছে কেন? 

‘একাঁট হন্দ:মেলা সণণণ্ট হইয়াছিল ।’ সেই মেলার প্রককাত বিরুপ ছিল? 
কাহারা ইহার স্রণ্টা ? কর্মকর্তা কে ছিলেন? 

‘এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান কাঁরতেন "= 
কোন্‌ সভার কথা হইতেছে ? ইহার বয়েকজন সভ্যের নাম কর । 

খন্ত্র তৈরী কাঁরতে দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ কাঁরয়া দিলাম 
কোন্‌ যন্ত ? তাহাতে ‘ক প্রস্তুত হইয়া'ছল? কে তাহা লইয়া 
আনন্দে নত্য কাঁরয়াছিলেন? কেন নত্য কাঁরয়াছলেন? 


[গ] রচনাঁভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ 


[ঘ] 


১ 


২ 
৩। 


8। 


২। 


হা স্বাদোশকতার সভা ।’ সভার অবস্থান ও কর্মকাণ্ড, কয়েকজন 
সভয় নামোল্লেখ সহ নিজের ভাষায় ইহার পাঁরচয় দাও ৷ 

রাজনারায়ণ বসুর একাঁট সংক্ষপ্ত চারত্রচিত্র রচনা কর । 

দদয়াশলাই কারখানা স্থাপনের পাঁরকল্পনা ও পাঁরণাম কি হইয়াছিল, 
তাহা জের ভাষায় বর্ণনা কর। 

সঙ্গীত সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর পারদার্শ'তা বিষয়ে নিজের ভাষায় 
একাঁট চিত্র রচনা কর । 


ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন £ 
El 


‘ভারতবর্ষকে স্বদেশ বালয়া ভক্তির সাহত উপলান্ধর চেণ্টা সেই প্রথম 
হয়” ইহা কখন, কোথায় হয়, মম’ ব্যাখ্যা কাঁরয়া লিখ । 

‘সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য জাঁতিবর্ণ' নিব'চারে অ।হার কাঁরলাম ৷” 
ইহার স্থানটি কোথায় ? এই আহার পর্বে'র গরনহটা কোথায় ? 


হ৬ 


৩ 


সাহিত্য পাঠ 


“কন্তু বিশ্বাস কাঁরবার ও আশা কাঁরবার শন্তিতে আমরা কাহারো চেরে 
খাটো ছিলাম না।’ ব্যাখ্যা কাঁরয়া, প্রসঙ্গ উল্লেখ সহ, জের ভাষায় 
বঢঝাইয়া দাও ৷ 


[ঙ] ৰ্যাকরণগত প্রশ্ন ৪ 


১। 
২! 
৩ 
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৭ 
৮। 


শব্দার্থ সহ বাক্য রচনা কর £ঃ সঞ্চার, নিয়োজিত, উপলাঁ্ধ, অবচিন, 
অহরহ, বিবম, খর্বতা, দীপ্ত । 

বিপরীত শব্দে বাক্য রচনা কর ঃ অক্ষুন্ন, পঢ়রস্কৃত, বিশ:দ্ধভাবে, 
অনৈক্য, অন;রাগ, খর্বতা, আশা । 

সমাস নির্ণয় করঃ অক্ষর, কর্মকর্ত, দেশান;রাগ, হাতনাড়া, 
আগ্নিশিখা, অনৈক্য । 

কারক-বিভাক্ত নির্ণয় করঃ- মেলায়, মন্ত্রে, খ্যাপামির, উৎসাহে, 
অপরাহেত্র। 

পদ পাঁরবর্তন কর £ সণ্ডার, উপলব্ধি, খর্বতা, দীপ্ত, দ'ক্ষা, খ্যাপাসি 
টাকা রচনা কর ঃ পিতৃদেব, হন্দ;মেলা, নবগোপাল সিন, জ্যোঁতদাদা, 
রাজনারায়ণ বস্‌, ব্রজবাবু। . 

ইংরাজি শব্দ কয়টি, খুজিয়া বার কর এবং বাংলা শব্দার্থ দাও । 
শনন্যস্থান পুরণ কর ঃ 

ভারতবর্ষ'কে **. বাঁলয়া ভান্তির সাঁহত *-* চেণ্টা সেই প্রথম হয়? এই *'* 


- দেশের স্তবগান Te *: কবিতা পাঁঠত, দেশণী শিল্প **' প্রভূত 


৯! 


প্রদর্শিত ও দেশ *** প্‌রক্ৃত হইত। 
চালত ভাষায় পারবতি করঃ 
খবর পাওয়া গেল, একাঁট কোনো অল্প বয়্ক ছাত্র কাপড়ের কল তোঁর 


"করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। গেলাম তাহার কল দোঁখতে। সেটা কোনো 


কাজের জিনিস হইতেছে কনা তা কিছ; মাত্র বুঝবার শ্তি আমাদের 
কাহারও ছিল না--কিন্ত বিশ্বাস কাঁরবার ও আশা কারবার শক্তিতে আর 
কাহারো চেয়ে ক্ষুদ্র ছিলাম না । 


নদামডখ বা বন্দর হতে 
জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না'-- 
{বশেষ কলকাতার ন্যায় বাণিজ্য- 


“বহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় 


নদী । আমাদের গঙ্গার মখে 
দয়া প্রধান ভয়, একাঁট বজবজের 
কাছে জেম্‌স্‌ ও মেরী নামক 
চোরাবালি, 'দ্বিতীয়াট! ডায়মন্ড- 
হারবারের মুখে চড়া । পরো 
জোয়ারে দিনের বেলায় ‘পাইলট’ 
আঁত সন্তৰ্পণে জাহাজ চালান, 
নতুবা নয় । কাজেই গঙ্গা থেকে 
আমাদের বেরুতে দযন্দন 
লাগলো 

আপনার" লোকের একাঁট 
রুপ থাকে, তেমন আর কোথাও 
দেখা যায় না । নিজের খাদ, 
বোঁচা ভাই বোন. ছেলে: মেয়ের 
চেয়ে গন্ধৰ্ব লোকেও সনন্দর 
পাওয়া যাবে না সত্য । 'কন্তু 
গন্ধর্বলোকে বোঁড়য়েও যাঁদ 
আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর 


২৮ সাঁহত্য পাঠ 
“পাওয়া যায়, সে আহয্রাদ রাখবার বক আর জায়গা থাকে ? এই অনন্ত 
শস্যশ্যামলা সহস্র স্রোতস্বতামাল্যধাঁরণী বাংলাদেশেরএকাঁট রুপ আছে৷. 
বদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ 'দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ না 
করলে সে বেঝা যায় না । সেই নল নীল আকাশ, তার কোলে কালো 
মেঘ, তার কোলে সাদ৷টে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নাচে ঝোপ- 
ঝোপ তাল-নারকেল-খেজ;ুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ চামরের মত 
হেলছে, তার নাচে ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একট; কালো মেশানো 
ইত্যাদি হরেক রকমের সবুজের কাঁড় চালা আঁব লিচু জাম কাঁঠাল 
পাতায় পাতা-_গাছ, ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না। আশ-পাশে ঝাড়- 
ঝাড় বাঁশ, হেলছে-দ:লছে আর তাদের ন'চেঁযার কাছে ইয়ারকাল্দগ 
ইরান! তুর্কি স্হানণ গালচে-দ:লচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস 
যতদ;র চাও, সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেটে ছ:টে ঠিক করে 
রেখেছে-__জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস । গঙ্গার ম'দমন্দ হিল্লোল 
যে অবাধ জমকে ঢেকেছে, যে অবাধ অল্প অল্প ল'লাময় ধাক্কা দিচ্ছে, 
সে অবাধ ঘাসে আঁটা । আবার তার নাচে আমাদের গঙ্গাজল । আবার 
পায়ের নাচে থেকে দেখ, শ্কমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর 
পর্যন্ত একট রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! রঙের এত রকমাার, আর 
কোথাও দেখেছ ? বাল,_এই বেলা গঙ্গামা’র শোভা যা দেখবার দেখে 
ণাও, আর বড় একটা কিছ থাকছে না । দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ 
সব যাবে। এঁ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা, আর নামবেন ই'ট- 
খোলার গত্কুল । যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগযলি ঘাসের সঙ্গে 
খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বেঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট ৷ 
আর এ তাল তমাল আঁব লিচুর রঙ, ও নীল আকাশ, মেঘের বাহার_ 
ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে_পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর 
তার মাঝে মাঝে ভ্তের মত অপ্পচ্ট দাঁড়য়ে আছে কলের চমন ! 
জাহাজ সমুদ্রে পড়ল । এইখানে ধলায়-কালোয় মেশামোশ, প্রয়াগের 
কিছু কিছ; ভাব যেন! 
কি সুন্দর! সামনে যতদুর দ্‌চ্ট যায়-যন নাল জল তরঙ্গায়িত, 
ফেনিল,_বায়নর সঙ্গে তালে তালে নাচচে। পছনে আমাদের গঙ্গাজল, 
সেই বিভ্যতভষণা, সেই “গঙ্গাফেনসিতা জটা পশ্ডুপতেঃ”। সে জল 
অপেক্ষাকৃত স্হির। সামনে মধ্যবতা রেখা । জাহাজ একবার সাদা 


বাংলা দেশের রূপ ২৯ 


" জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে ।'-:এ সাদা জল শেষ হয়ে 
গেল । এবারে খাল নলাম্বু, সামনে-পছনে আশে-পাশে খাল নীল 
নল নীল জল । খাল তরঙ্গভঙ্গ । নাীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, 
নীল পটটবাস পাঁরধানে। কোটি কোট অসুর দেবভয়ে সমনুদ্রের তলায় 
লঢকয়োছল, আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বর্ণ সহায়__পবনদেব 
সাথী ৷ মহা গজন, বিরাট হুঙ্কার-_ফেনময় অটটূহাস, দৈত্যকুল আজ 
মহোদাঁধর উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণব- : 
পোত । উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমুতমন্দ্র, চাঁরাদকে 
শুভ্ৰাশর তরঙ্গকুলের লম্ফঝম্ফ গঢর গজন, পোতশ্রেচ্ঠের সমদ্দ্ুবল 
উপেক্ষাকারী মহাযন্নরের হুহনঙ্কার-_সে এক 'বরাট সাঁম্মলন ‘চমকে 
চেয়ে দোখ_ জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাট 
ধ’রে অম্নপ্রাশনের অস্নের পঢনরাবিচকারের চেষ্টায় আছেন । 

সেকে'ড ক্লাসে দযন্ট বাঙালী ছেলে পড়তে যাচ্ছে । তাদের অবচ্ছা 
ভায়ার চেয়েও খারাপ । একাঁট ত এমান ভয় পেয়েছে যে বোধ হয়, তারে 
নামতে পারলে এক ছুটে চোঁ-চা দেশের দিকে দোড়ায় ! 

তু-ভায়া ‘বৰ্তমান ভারত’ প্রবন্ধ শাঁঘ্র শাঁঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্‌ 
করে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভায়া, 
বর্তমান ভারতের অবস্হা করনপ ?’ ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের 
দিকে চেয়ে একবার নিজের দকে চেয়ে দাঁ্ঘানশ্বাস ছেড়ে জব৷ব দিলেন, 
‘বড়ই শোচনায়-_বেজা৷য় গুনলয়ে বাচ্ছে ৷ 

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে । একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচণঞ্চল, তাতে 
আবার বর্ষাকাল ; মনসনের সময় ; জাহাজ খুব হেলতে দুলতে 
যাচ্ছেন । তবে এই তো আরম্ভ, পরে বা কক আছে! 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ঃ প্রক্কাত চিত্র । অংশটি স্বামীজির ভ্রমণ কাহিনীর একাংশ ৷ এখানে 
বাংলার মাটি জলের দ্‌শ্য এবং তাহার উপসাগরের শোভা বাণ'ত হইয়াছে । 
এ বর্ণনার অন্তরালে দেশের যে একটা মারাত্মক পাঁরবর্তনও আসতেছে, শিল্প: 
যুগের বধ ংসী একটা চেহারাও দেখা যাইতেছে-_-বেদনার সঙ্গে {ববেকানন্দ 
তাহারও ইঙ্গিত দদয়াছেন। সমগ্র বর্ণ নাটির মধ্যে তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রেম গ্‌কাশ 
পাইতেছে। রচনাটিতে চালত ভাষার ওজঃগুণ লক্ষণীয় ৷ 


৩০ 


সাঁহত্য পাঠ 


[ক] মোখক প্রশ্ন £ 


১। এই নিবন্ধাংশ কাহার রচনা ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান ? 

২। জায়গ্াট কে৷থায়, মানচিত্রে দেখাও । 

৩। ‘জাহাজ সমুদ্রে পড়ল ৷’ - কথাটার মধ্যে কোন ভুল আছে কা? 
৪। বঙ্গোপসাগরকে স্বভাবচণ্ডল বলা হইয়াছে কেন ? 


[খ] সংক্ষপ্ত উত্তর্ভাত্তক প্রশ্ন £ 


[গ] 


[ঘ] 


১। ‘আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয় "ভয় দুট ক, উল্লেখ কর । 

২। ‘এই বেলা গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু 
থাকছে না ।'__বন্তা কে? কেন একথা বাঁলতেছেন ? সংক্ষেপে 
বুঝাইয়া বল । 

৩। প্রিয়াগের কিহ; ভাব যেন!’ স্থানটি কোথায় ? প্রয়াগের কোন্‌ ভাব 
ব্যন্ত হইয়াছে ? তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করন : 

8৪। ‘আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথা ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের 
পঢননরাবি্কারের চেষ্টায় আছেন ""_তু-ভায়া কে? কোথায় এ ব্যাপার 
ঘটিতেছে? ইহার কারণ কা ? 

৫1 “ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরপ ?”_বন্তা কে ? ইহা কি শ্লেষ, 


গা সাধারণ প্রশ্ন মান্র ? এ কথার গঢ় ব্যঞ্জনা আছে কি ?-থাকলে 
তাহাকী? 


রচনার্ভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ 

১। ‘আবার পায়ের নাঁচে--কোথাও দেখেছ ?’ এ বর্ণনার একাঁট িপিচিন্র 
নিজের ভাষায় রচনা কর। 

২। ‘এইখানে ধলায়-কালোয় মেশামোশ, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন!’ 
জায়গাটির শোভা বর্ণনার একট লাপচিত্র নিজের ভাষায় রচনা কর। 

ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন £ ৰ 

১। “আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না! 
মমর্থি ব্যাখ্যা কর । 

২। 'দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া 
ব্যাখ্যা কর। 

৩। “সে এক বিরাট সশ্মিলন।’--প্রসঙ্গ উল্লেখ কারয়া ব্যাখ্যা কর। 

8৪। ‘ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরপ ?' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া, ইহার 
আপাত অর্থ’ ও নিহিত অর্থট পরিভ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও । 

$1 ‘কোটি কোটি অস;র দেব ভরে সমুদ্রের তলায় ল:কিয়েছিল।’ টীকা সহ 
ব্যাখ্যা কর । 


বাংলা দেশের রূপ ৩১ 


[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
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শব্দার্থ ও বাক্য রচনা কর ঃ সন্তপণে, অনন্ত, হিল্লোল, নালাদ্বু, 
পটবাস, নিনাদ । 

সমাস নির্ণয় কর £ নদামুখ, বাণিজ্যবহুল, মাল্যধারিণা, কাঁড়িঢালা, 
মেলামেশি, অঙ্গশোভা, অর্ণবপোত ৷ 

কারক-ববিভান্ত নির্ণয় কর £ঃ সন্তর্পণে, বাতাসে, রণতাণ্ডবে, ফেণময়, 
যন্ত্রযোগে, দেবভয়ে ৷ 

পদ পাঁরবর্তন কর ঃ সোনালী, হল্লোল, নিনাদ, সাদাটে, বাহার ৷ 


সাধডভাষায় লেখঃ সেকেণ্ড ক্লাশে দয়্ট বাঙালী ছেলে'---* দেশের 
দিকে দোড়ায় । y > 
উক্ত পরিবর্তন কর ঃ 


‘আজ আমিও সুযোগ পেয়ে *** বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে ৷” 

ঢাকা লিখ ঃ গন্ধৰ্ব লোক, পাইলট, ইয়ারকান্দ', ইরান, তুকিস্থানণ, 
প্রয়াগ, বর্তমান ভারত । 

শনন্যস্থান পুরণ কর ঃ _ 

যেখানে *** ছোট ছোট ঢেউগ;ুলি :*- সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে 
দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ‘:- আর সেই *--। আর এঁ তাল **- আঁব 
লিচুর রঙ, এ নাল আকাশ, মেঘের ::* ও সব আর কি আর“-*-* পাবে? 
এ রচনায় কয়টি ইংরাজি শব্দ আছে, খুজিয়া বাহির কর ও অর্থ লেখ 
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<2 তেমান তাহার জাতায় 
\বয সংগ্রামের প্রথম “বদ্রোহণ! 
নারী লক্ষন্ণবাঈ । তাঁহার 
বীরত্ব, বৃদ্ধি ও স্বদেশপ্রেম 
আমাদের জাতীয় ইাঁতহাসে 
{কম্বদন্তীর মত । তাহা 
ছাড়া যে সব গঢ়ণ 

মাহমা দান করে- যেমন 
স্নেহ, করুণা ও সেবাধর্ম_ 
সে সরই একন্রে মিলির! 
তাঁহাকে এক অসামান্যা নাঃ 
AMR কারয়া তুলিয়াছে। 
চা) ES A ১৮৫৪ সালে তাঁহার 
AY CA ANN 


« 


১৮৫৭ সালের *সপাহা 
বদ্রোহ যেমন হইংরাজের 
বরুদ্ধে ভারতের প্রথম ' 
প্রচ্জবালত 'বদ্রোহাগ্ন_ ৷ 


‘স্বামী রাজা গঙ্গাধর রাও 


ঝাল্সার রাণ! লক্ষুীবাঈ ৩৩ 


হঠাৎ পরলোক গ্রমন কাঁরলেন। তাঁহাদের কোন সন্তান ছল না। তাই 
রাণী দামোদর. নামে এক শিশুকে দত্তক-প্‌ুৰ'রুপে গ্রহণ কারয়া 
'সংহাসনে. বসাইলেন । 'কল্তু রাজ্যলোভী ইংরাজ রাণীর ব্যবগ্হাকে 
অমান্য কাঁরয়া ঝান্সীকে জোর কাঁরয়া তাহাদের সাম্রাজভুন্ত কাঁরয়া লইল ৷ 
স্বগায় রাজার ব্যক্তিগত সম্পদ-সম্পাত্ত সব অধিকার কারল। রাজ;- 
রক্ষার জন্য যে সব সৈন্য-সামন্ত ছিল তাহাদের বরখাস্ত কাঁরয়। দিল । 
হহার উপর ইংরাজ সরকারের হুকুম হইল-_এই লইয়াই রাণাীকে রাজ।- 
শাসন কারতে হইবে, তান মাত্র খাজনা আদায় কাঁরবেন, প:লিসবাহিনণী 
গঠন কাঁরয়। রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা কাঁরবেন ৷ 

ব;'দ্ধমত লক্ষমুবাঈ, প্রথম হইতেই শক্তিমান ইংরাজের বিরুদ্ধে 
হঠাৎ একটা যদদ্ধ ঘোষণা কাঁরয়া বাঁসলেন না। তখনকার প্রাতকূল 
অবচ্ছায় তা সম্ভবও ছল না। বরং তখন প্রচ্তাতর জন্য রাণীর সর্ব- 
প্রধান প্রয়োজন 'ছল__কছু্টা সময় । তাই দেখা যায়-_প্রায় {তন বৎসর 
ধারয়া তান ইংরাজের নিকট আবেদন-নবেদনের বহু চিঠি-পন্র {লাখয়। 
কালহরণ কাঁরতেছেন। এই {তন বংসরের মধ্যে তান নিজেকে প্রদ্তুত 
কাঁরলেন ৷ যে সব সৈন্যকে ইংরেজরা বরখাগ্ত কাঁরয়াছল, রাণী তাহাদের 
ডাকয়া আনিয়া আবার বাহন গঠন কাঁরলেন। তান ন্‌তন এক 
নার'বাহনও গঠন কাঁরলেন ; তাহাদের বন্দবক ছাড়তে ও তরবারী 
চালনা কাঁরতে !শখাইলেন এবং শুশ্র-ষা-বদ্যাও শিখাইলেন। এই সময়ে 
ন্‌তন কতকগুল কামানও তৈয়ার করাইয়াছলেন। তান নিঃসঙ্কোচে. 
হন্দ:-ম্‌সলমান সৈন্যদের সঙ্গে সমানভাবে মাশতেন, বিপদের সময় 
পশে দাঁড়াইয়া সাহায্য কাঁরতেন এবং আহতদের অনেক সময় নিজের 
হাতে শ্ঢশ্রষযা কাঁরতেন। এক দিকে এই মানবিকত।, অন্যাঁদকে 
দুদমনীয় সাহস ও অসাধারণ কর্মদক্ষতার দ্বারা তান প্রত্যেকাট 
সৈনিকের, প্রত্যেকাট নাগারকের হৃদয় জয় কারতে পারয়াছলেন। 

১৮৫৭ সালের শেষ দিকে মধ্যভারতের সর্বত্র বিদ্রোহের আগঢুন 
জৰবালয়া উঠিল এবং ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে রাণী লক্ষমীবাঈ 
খোলাখ্‌লভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলেন। ঝন্সীর দুগচুড়ায় তাঁহার 
নাকাড়া ও চামর-চাহ্ৃনত সংগ্রামের লাল পতাকা উড়াইয়া দিলেন । 

হংরাজ সেনানী স্যার 'হিউরোজ ১৮৫৮ খ্রী্টাব্দের ২০শে মার্চ 
শ্রাতঃকালে ঝাল্সীর স্বজনবর্গ সহ নিরস্ব্রভাবে রাণাকে ইংরেজের নিকট 


৩৪ সাহত্য পাঠ 


সম্পর্ণ আত্মসমর্পণ কারতে বাঁললেন। কিন্তু তেজাস্বনণ রাণী এরুপ 
হীনতা স্বীকার কাঁরতে সম্মত হইলেন না । তান একরাত্রির মধ্যে 
দূর্গ রক্ষার সমুদয় আয়োজন কাঁরলেন। | 
২৩শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ১১ দন ইংরাজেরা ঝাল্সা 
অবরোধ কাঁরয়া রাণীর সৈন্যের সাঁহত অহোরান্র যুদ্ধ কাঁরলেন_ কিন্তু : 
লক্ষীবাঈয়ের অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায়গুণে তাঁহাদিগের দুর্গা- 
খিকারের সকল চেষ্টাই {বিফল হইল । : 
ঝাল্সীর সৈনকাঁদগের অসাধারণ ক্রমে ইংরাজেরা পঢ়নঃ পুনঃ: 
‘বিল্রান্ত হইয়া পাঁড়তে লাগলেন। এমন সময় দুলাজা ঠাকুর নামক 
রাণীর জনৈক বুন্দেলা সদর বিশ্বাসঘাতকতা কাঁরয়া দুর্গের দাক্ষণ 
দ্বার ইংরাজ সৈন্যকে ছাড়িয়া দিল । গোরা সৈন্য প্রবল সাগরপ্রবাহের,' 
ন্যায় সবেগে নগরে প্রবেশ কাঁরয়া নিরীহ নগরবাসদের যাহাকে সম্মদখে 
পাইল, বাল-ক্‌্ধ নিৰ্বিশেষে তাহাকেই নিষ্ঠরভাবে হত্যা কাঁরতে লাগল! । 
ইংরাজেরা ঝাল্সাদু্গ অধিকার কাঁরলে রাণী লক্ষ্নীবাঈ আত্মরক্ষার : 
জন্য প্‌র্ষোচত যোদ্ধ্বেশে অশ্বারোহণে নগর ত্যাগ কাঁরলেন! 
রাজধানী পাঁরত্যাগকালে রাণী শিশু-পঢত্র দামোদর রাওকে এক 
বহুমূল্য শালের দ্বারা স্বীয় প্‌শ্ঠদেশে বন্ধন কাঁরয়া লইয়।ছলেন! 
তদবাঁধ সেই অষ্টমবষাীয় রাজকুমারকে প্রায় আড়াই মাস পর্যন্ত, প্রায় 
অধিকাংশ সময় জননীর প্‌ষ্ঠদেশেই আঁতবাঁহত কাঁরতে হইয়াছিল 
ঝাল্সী ত্যাগের পর রাণী মহোদয়া কাল্পীতে গিয়া বিদ্রোহ 
সিপাহাঁদের সাঁহত 'মালত হইলেন। অতঃপর তান অসীম শোঁষ 
প্রকাশ কাঁরয়া গোয়ালিয়র নগর ও দুর্গ আঁধকার কাঁরলেন ৷ তাঁহার্র 
অসাধারণ শান্তগুণে সমগ্র মধ্য ভারত ২৩ মাস পর্যন্ত ইংরাজের হস্ত 
হইতে আত্মরক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল । ইংরাজরা গোয়ালিয়রন 
উদ্ধার করিবার জন্য যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেই এই বার মাঁহলার্র 
অলোকসামান্য সমরনৈপ্দুণ্য প্রকাশ পাইয়াছল। 
শেষ পর্যন্ত ১৮ই জুনের ভয়াবহ যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ ছন্দ 
হইয়া পলায়নপর হইলে, রান স্বল্পসংখ্যক অনযচরসহ গোয়ালিয়র সম 
ক্ষেত্ৰ হইতে প্রচ্ছান কারলেন। কাঁতপয় ইংরাজ সৈনিক তাঁহার 
অন্যুসরণ করিল । আত্মরক্ষার আশা বিল'নপ্রায় হওয়ায় রাণণ রাম 
রাও দেশমুখ নামক একজন 'বশ্বন্ত সরদারের প্রাত চ্কায় দপ্রিয়তর্ণ 


| 


ঝান্সীর রাণী লক্ষ্ীবাঈ ৩৬ 


পত্রের রক্ষণভার অর্পণ কাঁরয়াছলেন। 'কয়ন্দর গমনের পর তান৷ 
ইংরাজ সৈনিকদের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন । তখন উভয় পক্ষে যে যদদ্ধা 
বাঁধল, তাহাতে একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক লক্ষত্ৰীবাঈয়ের শার্ষদেশে 
অস্মাঘাত ও বক্ষে সঙ্গন বদ্ধ কারল । সাংঘাঁতকভাবে আহত হইয়াও 
বার রসণী অতুল 'িশ্লমে আততায়ীর প্রাণবধ কাঁরলেন। শন্রপক্ষণয়' 
সৈানকের ভাষণ খঙ্সাঘাতে কাতর অবচ্হায় রামচন্দ্র রাও তাঁহাকে 
নিকটবতাঁ এক প্ণ'কুটীরে লইয়া গেলেন। তখন 'পপাসায় রাণীর . 
কণ্ঠ শঢ্ক হইতোঁছল ৷ কুটাীরস্বামী গঙ্গাদাস বাবাজ' তাঁহাকে গঙ্গাজল 
পান করাইলেন। সুশীতল গঙ্গোদকপানে 'কাণ্িং প্রকবাঁতস্হ হইয়া রাণী 
হস্নহপদর্ণ নয়নে দামোদক্ের প্রাত একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত কাঁরলেন, 
দোঁখতে দেখতে তাহার নে্রদ্বয় চিরকালের জন্য দৃণীপ্তহণীন হইল । 

[ সখারাম গণেশ দেউচ্কর ও ডঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত হইতে সংকাঁলত ]) 


অনুশীলনী - 


পাঠ-সংকেত ঃ সিপাহী বিদ্রোহের অন্তভু'ন্ত লক্ষমীবাঈর সংগ্রাম কাহিনী । এই 
সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম । তাই; রাণী 
লক্ষ্ীবাঈকে গণ্য করিতে হয় আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রথম নারা যোদ্ধা 
হিসাবে । এণ্ মহাঁরসী নারী হলেন সাহসে দরজায়, রানী হসাবে 
প্রজাসাধারণের একান্ত প্রিয়, কৌশলী ও রণনিপডণা । সবপেক্ষা লক্ষ্যণায় 
-_এই দুজ'য় দুঃসাহসী চারত্রের সঙ্গে িশিয়াছল নারাত্বের অপ্নর্ব এক 
কোমলতা ৷ বস্তুতঃ, ভারতাঁয় নারীর এ এক অবিদ্মরণায় আদর্শ চারন্র । 


[ক] মোখিক প্রশ্ন ঃ 


১। এই 'নবন্ধের রচায়তার নাম কর। সখারাম গণেশ দেউদ্কর কোন্‌ 
প্রদেশীয় ? তাঁহার খ্যাত কেন? 

২।. সিপাহী বিদ্রোহ কত সালে ঘটে ? 

৩। রানার দত্তকপুন্রের নাম কি? দত্তকপঢুত্র মানে কি? 

৪। কত সালে রান ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলেন* 

৫। রানার বদ্বাসঘাতক সদারের নাম কি? 

৬। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকার সময় রানীর দত্রকপঢুত্র কাহার তত্ত্বাবধানে 
থাকত ? 

৭। রানার সংগ্রামের পতাকা কিরপ ছিল? 

সাহত্য_৩ 


৩৬ : সাঁহত্য পাঠ 
[খ] সংাঁক্ষপ্ত উত্তরাভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ 

১। “ঁকন্তু রাজ্যলোভা ইংরাজ *-- সাম্রাজ্যভুন্ত কাঁরয়া লইল ৷’ এই সাম্রাজ্য-- 
ভুন্তির পর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কি ক ব্যবস্থা লইয়াঁছল ? 

২1 “বরং তখন প্রচ্তাঁতর জন্য :-- বিছা সময় "কিসের প্রস্তুত ? সেই 
প্রচ্তুতি রানী কিভাবে করিলেন? প্রচ্তুতি ছাড়া তন বৎসরের সমরে 
আর ক কোশল গ্রহণ করেন? 

৩। 'ঁকন্ত: তেজাস্বনাী :-- সম্মত হইলেন না৷? কোন; প্রসঙ্গে এ কথা বলা 
হইয়াছে? কর্‌প হীনতা ? রানার তেজাগ্বতার পাঁরচয় দাও । 

৪। ঝান্নী দুর্গের অবরোধ কাহারা কারয়াঁছল ? রানণীী ক্াদন যুদ্ধ 
চালাইয়াঁছলেন? কে 'ব্বাসঘাতকতা করিয়া দুর্গের দ্বার দেখাইরা 
দয়াছিল? | 

৫। “কাঁতপয় ইংরাজ সৈনিক :-- অনুসরণ কাঁরল ৷? কাহাকে অনুসরণ 
কারল? কখন অন;সরণ কাঁরল ? পাঁরণাম ক হইল ? 


[প্র] রচনাভাঁত্তক প্রশ্ন £ 


১1 'কভাবে ইংরেজ সৈন্য ঝান্সাী দুর্গে ভুবেশ করিয়াছিল এবং তাহারা 
কিরুপ আচরণ কাঁরয়াছিল, নিজের ভাষায় লেখ । 

২! রানা কিভাবে নগরত্যাগ কাঁরয়াছলেন--তাহা লেখ । 

৩। মধ্য ভারত কাহার নৈপ;ুণ্যে, কতাঁদন পর্বসন্ত ইংরাজের আক্রমণ হইতে 

আত্মরক্ষা কাঁরতে সমর্থ' হইয়াছিল? 

রানী কিভাবে নিহত হইলেন? তাঁহার আন্তিম জণবনকালের কানা 

বব্ত কর । 

৫। রানার কঠোর ও কোমল চাঁরত্রের একাঁট সংক্ষিপ্ত আলেখ্য রচনা কর । 
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[ঘ] ব্যাখ্যামনলক প্রশ্ন £ ) 
১1 ‘বরং তখন প্রচ্তুঁতির জন্য :-- বিছ:টা সময়” প্রসঙ্গ উল্লেখ করিনা 
ব্যাখ্যা কর। 


২। বাঁসীর সৈনিকাদগের :-- পাড়তে লাগলেন। প্রগঙ্গ' উল্লেখ করিয়া 
ব্যাখ্যা লেখ। 


[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
১। টীকা রচনা করঃ গঙ্গাধর রাও, হউরোজ, কাড়ানাকাড়া ও চামরঃ 
গঞ্জানাস বাবাজা, দুলাজা ঠাকুর, রামচন্দ্র রাও দেশমুখে, বান্দা । 
গোয়ালিয়র দুর্গ । 
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২। শনন্যস্থান পৰ্ণ কর £ঃ কিন্ত -_ ইংরাঙ্র রাণীর ব্যবস্থাকে -_ কাঁরয়া _ 
জোর কাঁরয়া তাহাদের -_ করিয্া লইল ৷ দ্বগা'য় রাজার __ সম্পদ 
সম্পত্ত সব - কাঁরয়া লইল ৷ 

৩। ভুল থা'কলে সংশোধন কর ঃ ১৮৭৫ সালের শেষের দিকে ভারতের সর্বত্র 
{বিদ্রোহের আগুন জৰালয্না উঠিল এবং ১৮৮$ সালের এক মাসে 
রানা লক্ষ্্মীবাঈ গোপনে বি'দ্রাহ দমন কাঁরলেন। 

৪। সমাস নণ'য় কর ঃ 'বদ্রোহাগ্নি, সেবাধর্মঃ সাম্রাজ্যভুন্ত, কালহরণ, 

- অসাধারণ, বিশ্বাসঘাতক, অহোরাত্র । 

€। 'বপরাত শৰ্দার্থসহ বাক্য রচনা কর ঃ 'ববরুদ্ধে, অসামান্যা, দত্তকপুত্র, 
অধিকার, বরখাস্ত, নিঃসক্কোচে, নির্বিশেষে, আত্মরক্ষা । : 

৬। 'দ্বতায় সাঁরর ব'ক্যাংশ লইরা প্রথম সারির বাক্য EN 


সম্পূর্ণ কর ৪ 
এই তিন বংসরের মধ্যে তাঁন *-* তরবারি চালনা কারতে 
t শিখাইলেন ৷ 
তাহাদের বন্দ;ক ছু“ড়তে ও ::- হৃদয় জয় কাঁরতে 
পারয়াছলেন। 
তিনি নবতন এক :.: *** নিজেকে প্রচন্তুত কারলেন। 
প্রত্যেকাট না্গারকের - --- নার বাঁহনাীও গঠন কাঁরলেন। 


৭। শনুন্যস্থান পুরণ কর ঃ 
ইংরাজ সেনানা' স্যার -_ ১৮৫৮ খ্রাঁষ্টাব্দের ২০শে মার্চ ঝান্সার 
স্বজনব্গ'সহ - রানাকে ইংরাজের নিকট সম্পূর্ণ করিতে বাঁললেন। 
কিন্তু -_ রান! এর্‌প হানতা দ্বাঁকার কাঁরতে -_ হইলেন না। 

৮! চাঁলত ভাষায় লেখ ঃ 
তখন উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ বাঁধল, তাহাতে জনৈক শ্বেতাঙ্গ সৈনিক 
লক্ষ্ীবাঈয়ের শাঁ্য'দেশে অদ্রাঘাড ও বক্ষে সঙ্গীন. বিদ্ধ কাঁরল। 
সাংঘাঁতকভাবে আহত ইইয়াও ঝাঁর রমণী অতুল বক্ুমে আততায়ীর 
প্রাণবধ কাঁরলেন। 
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অনযকল স্রোতে 
এবং বোঠের তাড়নায় 
ডিঙিখানা তর্‌ তরং 
কাঁরয়া অগ্রসর হইয়া 
আসতে লাগল। আরও 
কিছছদুর আসি তে ই 
দাঁক্ষণের আগ্রীবমমগ্ন 
বনঝাউ এবং কসাড় বন 


চাঁহয়া রাহল এবং 
তেম্‌ান করিয়া মান! 


ইন্দুনাথ ৩৯ 


কাঁরতে লাগল । আম একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্কেত অমান্য 
কাঁরতাম না । কিন্তু কণ“ধার খাঁন, তাঁহার কাছে বোধকাঁর ‘রাম-নামের’ 
জোরে ইহাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল । 
সে কোন 'দকেই জ্রক্ষেপ কাঁরল না। 
জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, আচ্ছা, ডাঙ বেধে উপরে উঠবার তো কোন ঘাট 
, তুঁম যাবে কি ক’রে? 
ইন্দ্র কাঁহল, এ যে বটগাছ ; ওর পাশেতেই একটা সর, ঘাট আছে । 
কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দগন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে 
নাকে আ'সয়া লাগতোছল ৷ যত. অগ্রসর হইতোছলাম, ততই সেটা 
বাঁড়তোছল । এখন হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের সঙ্গে সেই গন্ধটা এমন 
‘বিকট হইয়া নাকে লাগল যে অসহ্যবোধ হইল । নাকে কাপড় চাপা 
দয়া বাললাম, নিশ্চয়ই বক পচেছে, ইন্দ্র । 

ইন্দ্র বালল, মড়া । আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে 'কনা ? সবাই 
তো পোড়াতে পারে না-_মখে একট আগ্দন ছঃইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। 
শেয়াল কুকুরে খায় আর পচে । তারই অত গন্ধ । 

_কোন্‌খানে ফেলে 'দয়ে যায় ভাই? 

=এঁ হোথা থেকে হেথা প্যন্ত_সবঢটাই শ্মশান কিনা । যখন হোক্‌ 
ফেলে রেখে এ বটতলার ঘাটে চান করে বাঁড় চ’লে যায়_আরে দর! 
ভয় কিরে! ও শিয়ালে শিয়ালে লড়াই কর্‌চে। আচ্ছা, আয় আয়, 
আমার কাছে এসে বোস্‌ ৷ 

আমার গলা দয়া স্বর ফুটিলনা-_কোনমতে হামাগুাড় দিয়া তাহার 
কোলের ক'ছে গয়া বাঁসয়া পাঁড়লাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে 
একবার স্পর্শ কারয়া হাসিয়া কাঁহল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে 
একা আম এই পথে যাই আঁস_তনবার রাম নাম করলে কার সাধ্য 
কাছে আসে? 

তাহাকে স্পর্শ কাঁরয়া LF যেন একট; সাড়া পাইলাম-_অস্ফ টে 
কাঁহলাম, না ভাই, তোমার দ:টি পায়ে পাড়, কোথাও নেবো না-সোজা 
বোঁরয়ে চল । 

সে আবার আমার কাঁধে হ।ত ঠেকাইয়া বলল, না শ্ৰীকান্ত, একাঁটবার 
যেতেই হবে। এই টাকা ক’ট না দিলেই নয়_তারা পথ চেয়ে বসে 
আছে-_আমি.তিনাদন আসতে পাঁরান ৷ 

গাছের ছায়ার মধ্যে আঁসয়া পড়ায়, অদ:ুরেই সেই ঘাটাঁট চোখে 
পাঁড়ল । সেখানে আমাদের অবতরণ কাঁরতে হইবে, তাহার: উপরে যে 


> 


নেহ: 
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গাছপালা নাই, স্হানাঁট ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকত হইয়া 
আছে, দোঁখয়া অত দ:ঃখেও একট: আরাম বোধ কাঁরলাম। ঘাটের 
কাঁকরে ডাঙ ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্নেই প্রস্হুত হইয়া 
মুখের কাছে সাঁরয়া আসল এবং লাগতে না লাগতে লাফাইয়া পাঁড়য়াই 
একটা ভয় জাঁড়ত বরে ‘ইস্‌’ কাঁরয়া উঠল । আমিও তাহার পশ্চাতে 
ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় এক সময়েই সেই বদ্তুটির উপর দৃষ্টিপাত 
কাঁরলাম। 3 

অকাল-ম্‌ত্যু বোধ কাঁর আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে 
পড়ে নাই । j 

গভার নিশণীথে চারদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পাঁরপূর্ণ । শুধ মাঝে 
মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অণতরালে শ্মশানচারী শ্‌গালের ক্ষুধার্ত কলহ 
চাঁৎকার, কখন বা বৃক্ষোপাবষ্ট অর্ধসনুপ্ত বহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন 
শব্দ, আর বহুদুরাগত তাঁর জলপ্রবাহের অবশ্রাম হ:-হ:-হ ন আর্তনাদ 
_ হার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিগ্তন্ধ হইয়া; এই মহাকরুণ 
দৃশ্যাটর পানে চাহিয়া রাহলাম। একাট গোরবর্ণ ছয় সাত বৎসরের 
হচ্টপষ্ট বালক-- তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসতেছে, শযধয মাথাটি ঘাটের ৷ 
উপরে । শূগালেরা বোধকরি জল হহতে এই মাত্র তাহাকে তুলেতেছিল, 
“ন্ধন আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গয়া অপেক্ষা করিয়া 
শ্রাছে! খনব সম্ভব তিন চাঁর ঘণ্টার আঁধক তাহার মৃত্যু হয় নাই ! 
ঠিক যেন বিসনচিকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা গঙ্গার কোলের 
উপরে ঘুমাইয়া প'ড়িয়াছিল। 

_মন্খ তুলিয়া দোখ, ইন্দ্রের দুই চোখ বাঁহয়া বড় বড় অশ্রবর ফোটা 
বারিয়া পাঁড়তেছে। সে কহিল, তুই একট; সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আ 
এ-বেচারাকে ডাঁঙতে তুলে এ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি ! 

চোখের জল দেখিবামান্র আমার চোখেও জল আসতোঁছল সত্য: 
কিন্তু ছোঁয়া-ছঃায়ির প্রচতাবে আমি একেবারে সচ্কুচিত হইয়া পড়িলাম ! 

এ কোন্‌ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, ক জ'ত-__কছুই না জানিয়া 
এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়াশ্চত্ত কাঁরয়া ঘর হইতে বার 
হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ কর্রা 
যায় কিরুপে ? 

কুঁ্ঠত হহয়া যেই জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, কি জাতের মড়া-_তুঁমি ছোঁরে ? 
ইন্দু সাঁরয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হ্যা 


নাচে দিয়া, একটা শুচ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তাহাকে তুলিয়া লগ 


ইন্দুনাথ ৪১ 


কাঁহল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছে'ড়া-ছ“ড় করে খাবে । আহা! 
মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েচে রে। বায়া নৌকার যে 
তন্তাখানির উপরে ইাঁতপূর্বে আম শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার উপর 
শোয়াইয়া নৌকা ঠোলয়া নিজেও চাঁড়য়া বাসল ! কাঁহল, মড়ার বক জাত 
থাকে রে? 
আমি তর্ক কাঁরলাম, কেন থাকবে না? 
হন্দ কাহল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এ 
যেমন আমাদের ডাঁঙটাঁ_এর বক জাত আছে? আম গাছ, জাম গাছ 
যে কাঠেরই তৈরঁ হোক্‌-_এখন ডাঙ ছাড়া একে কেউ বলবে না-_আম 
গাছ, জাম গাছ__বুঝাঁল না? এও তেমান ৷ 
চড়ার উপর আসয়া অর্ধমগ্ন বন-ঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের 
উপরে সেই অপারাচিত শিশুদেহাটকে ইন্দ্র যখন অপুর্ব মমতার সাঁহত 
রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাঁক নাই । 
আম বাঁললাম, ইন্দু এইবার চল ৷ 
ইন্দু অন্যমনস্কভাবে কাঁহল, কোথায় ? 
এই যে বল্লে, কোথায় যাবে? 
-_থাক-_আজ আর না। 
আম খুসৌ হইয়া কাঁহলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই-_চল বাঁড় যাই । 
প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখে পানে চাইয়া প্রশ্ন কাঁরল, হাঁরে শ্রীকান্ত, 
মরলে মানুষ কি হয় তুই জানিস ? 
আম তড়াতাঁড় বাললাম, না ভাই জানিনে, তুঁম বাড়ি চল । তারা 
সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পাড়, তুম আমাকে বাড়ি' রেখে 
এসো। 
ইন্দু যেন কর্ণ'পাতই কাঁরল না। কাঁহল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় 
না। তাছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্‌ আম 
যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দাচ্ছলুম, তখন সে চুপ চুপ স্পষ্ট 
বললে, ভেইয়া ৷ 
আমি কাম্পতকন্ঠে কাঁদ কাঁদ হইয়া বালয়া উঠলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ 
ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো । . 
ইন্দ্ৰ কথা কাঁহল না, ধারে ধারে বেঠে হাতে কাঁরয়া নৌকা ঝাউবন 
হইতে বাহির কাঁরয়া ফোলল এবং সোজা বাহতে লাগল । 'মানট-দুুই 
‘নিঃশব্দে থাকিয়া গন্ভীর ম্‌দুদ্বরে কাঁহল, শ্রীকান্ত মনে মনে রামনাম 
কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়ান-_আমার পেছনেই ব’সে আছে। 


২ : সাঁহত্য পাঠ 


| 
তারপর সেইখানেই ম:খ গঠাজয়া উপ;ড় হইয়া প'ড়য়াছলাম ৷ আর । 
“মনে নাই । যখন চোখ খনাললাম তখন অন্ধকার নাই-_নোঁকা 'কনারায় 
‘লাগানো । ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বাসয়াছল ; কাঁহল, এইটুকু 
হেটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে ব’স্‌। 


অনুশীলনী | 


পাঠ-সংকেত £ঃ এই অংশাঁট শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীকাস্ত'র ১ম পর্বভুন্ত ৷৷ 
কোনও দ:গম অভিযানে যেমন অপারচয়ের ভাঁতামিশ্রিত আনন্দ, ] 
রোমাণ্, অবসাদ ইত্যাদি লক্ষণগডল দেখা যায়-_ইহার মধ্যে তাহার কোনাটরই : 


অভাব নাই । উপরস্তু এই অভিযানের মধ্য দিয়া দুটি িপরণঁত চারত্র ফটয়া। 
উঠিরাছে_শ্রীকাস্ত ও ইন্দ্রনাথ। প্রথমটি নানা নংক্কার ও ভয়ের বশীভুত 
অন্যটি সংস্কার ও ভগ্ন ভাঙার ; অনবদ্য এই ইন্দ্রনাথ চাঁরত্র । দয়ামায়া, শি 
লাস ও সহদয়তায় বাংলা সাহিত্যে এ এক অতুলনর সৃষ্টি৷ 

[ক] গোঁখক প্রশ্ন ঃ 


১! গল্পাংশাট কাহার রচিত ? কোন্‌ উপনাসের ? লেখকের খ্যাতির ৷ 
কারণ ক? 


| 
'২। 'বিস্যাচকা কোন: রোগ? 


৩। প্রায়াণ্চত্ত কি বদ্তু ? উহার কি প্রয্নোজন ? 
[২] সংক্ষণ্ত উত্তরাভাত্তিক প্রশ্ন £ 


৯। ‘আম একা হইলে os 


ই কিসের সংকেত--তাহার অর্থ কি! 
এই মন্তব্যে বস্তার কোন: চারনর প্রকাশ পাইতেছে ? : 
২! আচ্ছা, আয় আয়, আমার কাছে এনে বোস্‌ "বস্তা কে? কোন: প্রসগ্ে। 
একথা? এই কথায় বস্তার কোন্‌ চাঁরন্রগুণ প্রকাশ পাইয়াছে? 
৩। চোখের জল দেখবামান্র--- 


""সঙ্ক্াচত হুইয়া পাঁড়লাম "বস্তা কে! 
কোন্‌ প্রসশ্যে, কাহার চোখে সে জল দেখল ? ইহার দ্বারা তাহার কির 
চারত্র অনুমান কর ? ছোয়া-ছঃইর প্রস্তাবে বন্তাই বা কিরপে চরণ । 
উপলব্ধি কর? এই দ:ই চরিত্রের কোন পার্থক্য আছে কি? | 

[গ] রচনাভাঁত্তিক প্রশ্নঃ | 
১। “এই দ:টি অসমসাহলা---... জানাইতে ল 
ভাবে চাহয়াছিল--নিষেধই বা কসের 


রঃ? 
কয়েকটি ছত্রে প্রকৃতির যে চন্র দেওয়া হইয়াছে, 


।গিল’-কাহারা বিস্ময়ত 
ইহার পর্বের ও পরের 
তাহা নিজের ভাষায় লেখ! 


হু! 


৩। 


ইন্দুনাথ 8৩ 


মৃত বালকের পাঁরত্যন্ত দেহটির সংকারে ইন্দ্রনাথের যে চাঁরত্র রচিত হইয়াছে, 
নিজের ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দাও ৷ 

মড়া ও কাঠের যে য:ন্তি ইন্দ্রনাথ দিয়াছিল_সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা 
সংক্ষেপে প্রকাশ কর। 


[ঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন ৪ 


১৷ 


‘বামা্দকে তাহাদেরই :-: মানা কাঁরতে লাগল ।'-_প্রসঙ্গ উল্লেখ কাঁরয়া 
ব্যাখ্যা কর । 

‘ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই :- * চাহিয়া রাহলাম ৷" প্রসষ্গ উল্লেখ কারয়া 
ব্যাখ্যা কর । 

‘এখন ডাঙ ছাড়া একে কেউ বলবে না-আম গাছ, জাম গাছ-_বুঝাল 
না? এও তেমান ৷’ প্রসণ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর । 


[ঙ] বন্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


১ 


২ 


৩ 


8। 
¢। 


শব্দার্থসহ বাক্যরচনা কর ঃ আগ্রবমগ্ন, সমাচ্ছন্ন, বহুদরাগত, 
বিদ্মচিকা । 

সমাস নির্ধারণ কর ঃ ভয়নজাড়ত, *মশানচারাী, অর্ধ'সপ্ত, হৃচ্টপুচ্ট, 
আগ্রীবমগ্ন, পুবাহ্নে, অস্ফুট, ব্‌ক্ষোপাঁবণ্ট, পক্ষতাড়ন ৷ 

কারক বিভাস্ত নির্ণয় কর ঃ শিরশ্চালনে, দেহটাতে, কনারার, অস্ফুুটে, 
স্তন্ধতায়। 

বাঢ্য পারবর্তন কর £ “কাঁহল, সবাই ত *:-*-* ভেইয়া ৷" 

LS AERC 
গভীর নিশণঁথে চারদিকে *--"' চাহয়া রাহলাম ৷ 


প্রস্তুত কাঁরতে 


ন। গ 


জানিতে 


ত 


প্রভ, 


লান 


কাঁরয়া 'গয়াছেন। 
ইাণ্ডিগো (ndig০) 


ইংরাজি 


বর্ণনা 
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এবং আগ্রার নিকটবর্তী বায়নাতে উৎকৃষ্ট নীল রঙ প্রস্তুত হইয়া 
কনস্‌টাণ্টনোপলে যাইত ৷ : 

*ইংরাজ আমলের প্রথমভাগে আমোরকা হইতে নল উৎপাদনের ন্‌তন 
প্রণালী এদেশে আসে এবং উহার প্রবর্তক হইয়াঁছলেন একজন ফরাসী 
বাণক লই বোনড্‌ । তান ১৭৭৭ অন্দে বঙ্গদেশে আসিয়া চন্দননগরের 
নিকটবর্তী তালডাঙ্গা ও গোঁদলপাড়ায় দুইটি নীল কতি খ্‌লেন ৷ উহার 
চিহ্ন এখনও '‘বদ্যমান আছে। 'তাঁনই ভারতবর্ষের মধ্যে সব“প্রথম 
ইওরোপায় নীলকর ৷ 

১৮১১ অন্দ নাগাদ যশোহর ও ঢাকা জেলা ন'লকুিতে পর্ণ“ হইয়া 
গয়াছিল। নলকরগণ সর্বত্র নীলকুণঠি স্হাপন কাঁরতে লাগলেন 
{বলাতে ও বদেশের সকল বিপণিতে বঙ্গীয় নীলের প্রাধান্য প্রাতাষজ্ঠত 
হইয়াছল ৷ বিশেষতঃ নদায়া ও যশোহর জেলার নল জগতের মধ্যে 
অতুলনায় হইয়া উঠিয়।ছল ৷ j - 

সেই নীলের খ্যাঁত বলাতে পে'াঁছলে, বহু ধনীর পঢ়্র এই 
. ব্যবসায়ে বড় লোক হইবার আশায় এদেশে আসতে লাগলেন ৷ প্রথম 
আমলে আঁধকাংশ নাীলকর সাহেবই. নিজের মঙ্গল বয়ঁঝতেন, প্রজার 
সাঁহত সম্প্রঁত ব্যতীত যে ব্যবসায়ের উ্ন্নাত নাই, তাহা ব্যাঝয়া 
প্রজার মঙ্গলের দিকে চাঁহিতেন । কিন্তু ব্যবসায়ের আঁতারন্ত লোভে 
তাঁহাদের মতক 'বিঘনার্ণত হইয়াছিল । তাঁহারা রাজার হালে বাস 
কাঁরতেন। নিজেকে রাজার জাত মনে কাঁরয়া প্রজ্াকে ঘণা কাঁরতেন। 
ম্যাজিচ্ট্রেটের কোর্টে নৌলকরের সঙ্গে মোকদ্দমা উপাস্হত হইলে, 
কুঁঠয়াল সাহেব বিচারকের পাশ্বে'র৷ চেয়ার পাইতেন, দেশায় জামদার 
বা প্রজা কাঠগড়ায় খাড়া থাঁকতেন। বিচারক কুতিয়ালের সঙ্গে হ৷সিয়া 
হাসিয়া কথা কাঁহতেন এবং আঁফসান্তে কু্ঠিতে কুণডিতে নিমন্ত্রণের আদান 
প্রদান হইত । স:তরাং বাজত দেশের জাঁমদার বা রাইয়ত উভয়হ নিজ 
অবস্হা বুঝিতেন ; জাঁমদার তাই নিজের তালুক মলুক নালকরকে 
ইজারা পত্তনী দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা কারতেন, রাইয়তেরা লোকসানের সম্ভবনা 
জানিয়াও নলের দাদন লইতেন।৷ গর্বস্ফীত নলকরেরা অত্যাচার 
হইয়া দাঁড়াইলেন ৷ + 

নলের চাষে লাভ নাই, তাহা প্রজারা বয়াঝতেন ৷ তাঁহারা নাল চাষ 
না কাঁরয়া কাটাইবার চেষ্টা কারতেন। কুঁঠয়াল সাহেবেরা ন৷না ভাবে 
ভয় দেখাইয়া মারিয়া ধারয়া অত্যাচার কারয়া তাহাদিগকে নল কুননে 
বাধ্য কারতেন । এবং সাদা কাগজে একরার-নামা লেখাইয়া লইতেন। 


৪৬ সাহত্য পাঠ 


অত্যাচার যে কত প্রকারের ছিল তা বাঁলবার নহে । প্রজাকে জোর 
কাঁরয়া দাদন দেওয়া হইত ; পলায়ত প্রজার ঘর ভাঁঙয়া ভিটার উপর 
নীলের চাষ করা হইত, এমন কি ঘর জৰালাইয়া দিয়া উৎপাত কাঁরয়া 
অবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত । কুঁঠিতে-কুঁিতে কয়েদ-ঘর 
ছিল; চুক্তি ভঙ্গ করিলে রাইয়তাদিগকে কুঁঠিতে ধাঁরয়া লইয়া নানা 


নবোচ্ভাঁবত কোঁশলে পাঁড়ন করিবার পর কয়েদ কারয়া রাখা হইত 


প্রহার করিবার জন্য এক প্রকার নুতন লগঢ়ড় তৈয়ার করা হইয়াছিল, 
তাহার নাম রামকান্ত’ বা “শ্যামচাঁদ’। নাল ব্‌ 


কুঁতিয়ালেরা গলি করিয়া খুন কাঁরত,. গ্রামকে 
রয় রত, গ্রাম উজাড় উৎসম্ন 
কাঁরয়া দিত । A 
এই সব 


“গ ফলে অবশেষে আগ্যন জৰবলয়া উঠিল । 
প্রজাকুল দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বললেন, প্রাণ থাকিতে তাহারা 

র্‌ '_ ১৮৫৮ অন্দে দেশময় নালাবদ্বোহ দেখা৷ 
দিল। এই বিদ্রোহ চ্হানিক বা সামায়ক নহে ; যেখানে যতকাল ধাঁরয়া 


ক কারণ বর্তমান ছল, সেখানে ত 
|| 


[ছলে নালদ্পণ’ নিবন্ধঃ সিন তর 
কাঁলকাতার “হিন্দু পোঁট্রয়ট’ I Sebi ot 


সম্পাদক হাঁরশ্চল ধ্যায়ের 
চিরস্মরণায় হইয়া আছে। 0 যোপয্যায়ের ত 


যগে তিনি কিচক্ষণতার পাঁরচয় দিয়াছলেন EB 
করিতেন না, তাঁহার গ্‌হ-প্রাঙ্গণ নিত্য অসংখ্য নীলকর-পণীড়ত রাইয়তের 
অশ্রজলে আঁভাষিন্ত হইত ।- তাম উহাদিগকে আশ্রয় দিতেন, অন্ন দান 
রতেন। অনিয়ামত গ্ডরু পাঁরশ্রমে তাঁহার স্বাচ্হ্য ভাঙিয়া পড়ল, 
তিনি ক্ষয়রোগে আল্গান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পাঁতত হইলেন 1 


ত 
| 


নিতে না চালে ক্কোধান্ধ 


নাল দ্রোহ 8৭৫ 


১৮৬০ অন্দে ‘নীলদর্পণ’ নাটক ঢাকা' হইতে প্রকাশত হয় ৷ 
দানব*ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-পণাড়িত বাংলাদেশের এক জ'বন্ত চিত্র 
প্রকাটিত হইল ৷ কয়েকমাস মধ্যে যখন এই পঢ়স্তক পাদ্রী লঙ সাহেবের 
তত্বাবধানে কাঁববর মাইকেল মধডস:দন দত্তের নিপঢণ লেখনীর সাহায্যে 
ইংরাজাতে ভাষান্তারত হইল, তখন নালকর মহলে হলস্হনল পঁড়য়া: 
গিয়াছল। ক্ষিপ্ত নীলকর সম্প্রদায় লঙ সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা 
আনিয়াছিলেন ; বিচারে লঙএর এক মাস কারাদণ্ড ও সহস্র টাকা 
অথদ্ব’্ড হইল । জারিমানার টাকা স্বনামধন্য কালশীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ 
কোর্টে দাঁখল কাঁরলেন। পথে ঘাটে শস্যক্ষেতে মম্ব্যাথত কৃষকের 
কণ্ঠে তখন স্বভাব কাঁবর গ্রাম্যসরে গান শ:না গিয়াছিল ৪ 

ন'ল-বাঁদরে সোনার বাঙ্গালা করলে এবার ছারেখার ! 
অসময়ে হাঁরশ ম’লো, লং-এর হল কারাগার 
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার ৷ 

১৮৯৫ অন্দের কিছু পরে জার্মান" হইতে কৃত্রিম কোঁশলে প্রস্তুত 
সস্তা নাল প্রচুর পাঁরমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায়, স্বভাবজাত 
দুমুল্য নীলের ব্যবসায় একেবারে উঠিয়া গেল ৷ 

f অন্ুশীলনা 
পাঠ-সংকেত £ লেখক স্বনামখ্যাত এঁতিহাসিক ; নি যশোহর খুলনার মনল্যবান 
ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সুবাদে তাঁহার নাল সম্পার্কত ইাতবত্ত 
গুরুত্বপণ' | এই রচনাংশে, কি ভাবে ন’লকর সাহেবেরা এদেশে ব্যবসা ফাঁদিল, 
অতিলাভের লোভে ক্রমে তাহারা কিরপ দোরাত্যু সরু করিল এবং নাল চাষণরাই 
বা বির্‌প প্রতিরোধ ও সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহারই কিছু অংশ এখানে বিবৃত 
হইয়াছে । এই প্রসণ্গে, সেদিন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও যে পিছাইয়া ছিলেন না 
-তাহাও আলোচনাযোগ্য । 
[ক_ মোক প্রশ্ন ঃ 
১। এই রচনাংশের শিরোনাম কি? কে ইহার রচয়িতা ? কি তাঁহার পরিচয় ? 
২। লই বোনড্‌ কে ছিলেন? 
৩। তালডাঙা ও গোঁদলপাড়া কোথায় ? 
8। নদায়া যশোহর ব্ত“মান কোন: প্রদেশের অন্তর্গত ? 
৫। কত সালে কৃত্ৰিম নাল আমদানা হইল? 
[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্ক হয় ৪ 
১। প্ার্বস্ফীত নালকরেরা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইলেন ?'-_ইহারা কাহারা, 
কোন্‌ জাতীয় ? কিভাবে, বেন গর্বক্ফাত হইলেন ; প্রথম স্তরে ইহারা 
কিরূপ ছিল? কেন ছল? 
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২। “বর এইট;কু আছে --- জেদ A LUE কথা বলা হইয়াছে ? 
‘যন্ত্রণা ও মৃত্যু’ কেন? জেদ কভ সায় ? 

৩ দে তাকে ফলে -.. জবলয়া উাঁঠল "কি প্রকারের অত্যাচার ? 
অত্যাচার! কাহারা ছিল ? কি প্রকারের আগুন জববলয়া উঠল ? 

৪1 “ক্ষপ্ত নীলকর সম্প্রদায় :-- মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন "_নলকরেরা কেন 
ক্ষিপ্ত হইরাহিলেন? লঙ্‌ সাহেব কে ছিলেন? কেন তাহার বিরুদ্ধে: 
মোকদ্দমা ? পরিণাম কি হইয়াছিল? 

[গ) করচনাঁভাতক প্রশ্ন £ 

১! প্রাচীন কালে ভারতে নাল প্রচ্তুতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা জান সংগ্ষেগে 
নিজের ভাষায় লেখ । 

২। ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে বিদেশীরা যে ভাবে নাল উৎপাদনে রত হয়_ ' 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

“তানিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ইউরোপার নালকর ৷’ - ই'হার সম্বন্ধে যাহা 

জান লেখ। 

৪1 অত্যাচার নালকর ও ববিচার+দের আচরণ সম্পর্কে যাহা জান লেখ । 

৫1 নালকরদের জবরদস্ত অত্যাচার বকরংপ ছল, নিজের ভাষায় লেখ। 

৬! বিদ্রোহীদের চাঁরত্র সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। ! 

৭1 কায ক্ষেত্ৰ হইতে দরে থাঁকযা লেখনার সাহায্যে যাঁহারা প্রজাবর্গের বন্ধ : 
হইয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম কর ও তাঁহাদের বন্ধুত্বের পাঁরচয় 


| 


বিবৃত কর । 


'৮। কত সালে নাল বিদ্রোহ দেখা দিল? বিদ্রোহের কারণ ও রুপ সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। fh 


[ঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন £ 


১! “নিজেকে রাজ্জার জাঁত মনে কাররা প্রজাকে ঘ্‌ণা কাঁরতেন ।'-_প্রসণ্া 


উল্লেখ কারয়া ব্যাখ্যা কর । 
২। ‘তাঁহারা হাসির সঙ্গে -.- নীরবে স্হ্য কারতেন প্রসংগ উল্লেখ কাঁরয়া 
ব্যাখা কর । 


[8] ব্যাকরণাঁভাঁন্তক প্রশ্ন £ 
>! শ্দার্থসূহ বাক্য রচনা কর ঃ দাদন, কুঠিয়াল এ স্থানক? 
কালগ্রাসে, প্রকা;ত ৷ AEA 
২। শনন্যস্থান পূৰ্ণ কর 
ইংরাদ আমলের প্রথম ভাগে -- 


এদেশে আসে এবং উহার *- হইয়া হইতে নাল উৎপাদনের **" প্রণালা ৷ 
ৰ “বং তহার "-. হইয়াছিলেন একজন :-: বাণক :-- ৷ 
1:২ কা লেখ £ ্লান, ইান্ডগো, লুই বোনড্‌, আবুল ফজল, নালদর্পণঃ। 

হিন্দ; পেয়, মধসদন দত, লঙ সাহেব, কালাপ্রসন্ন সিংহ, রামকার্ড 
ও শ্যামচাঁদ । 


= 


বর্ষার মাঝা মা'ক। 
পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার 
মরসুম চালয়াছে । 'দবা- 
রাত্রি কোন সময়েই মাছ 
ধারবার কামাই নাই 
সন্ধ্যার সময় জাহাজ-ঘাটে 
“ দাঁড়াইলে দেখা যায় নদর 
ক্‌কে শত শত আলো 
‘অনির্বাণ জোনাকর মত 
ঘুরি য়া বেড়াইতেছে। 
জেলে-নোৌঁকার আলো ও: 
গুরল। সমস্ত রাত্রি 
আলোগ্‌্নল এমানভাবে 
নদবক্ষের রহস্যময় ঘন 
অন্ধকারেট্র দুর্বোধ্য 
সণ্কেতের মত সঞ্চালিত 
হয়। কুবের মাঝ আজ 
মাছ ধাঁরতোছল দেবাগঞ্জের 
মাইল দেড়েক উজানে, 
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নোঁকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় ও গণেশ ৷ তনজনের 

ডুহ কেতুপর গ্রামে । a 
SE নয় । পিছনের কে সামান্য একটু ছাউনি 
আছে। বর্ষাবাদলে দ:”তনজনে কোনরকমে মাথা গধ্জয়া থাকিতে 
পারে। বাঁক সবটাই খোলা । মাঝখানে নোঁকার পাটাতনে হাত দুই 
ফাঁক করে রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দয়া নোঁকার খোলের মধ্যে মাছ: 
ধাঁরয়া জমা করা হয়। জাল ফোঁলবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকেণ ! 
বাঁশের ফ্রেমে বিপডল পাখার মত জালা নোঁকার পাশে লাগানো আছে। 

এই নোঁকাঁট ধনঞ্জয়ের সম্পাত্ত ৷ জালটাও তারই । প্রাত রাত্রে যত 
গাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকী অর্ধেক কুবের ও! 
" গণেশের নোঁকা এবং জালের মালিক বালয়া ধনঞ্জয় পাঁরশ্রম করে কম! | 
আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধারয়া বাঁসয়া থাকে 

বের ও গণেশ হাতল ধাঁরয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছ" ৷ 
গুল সণ্ডয় করে । একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে 


বৈঠা ধারয়া নোকাকে তারা তোলয় | 
লইয়া আসে সেইখানে যেখানে এ 


মাছ উঠিয়াছিল। আজও খুব মাছ উঁঠিতোছল 


ন | | 
শরারটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তাহার স্ল্া মালা তাহাকে 
বাহির হইতে বারণ কাঁরয়াছল। 


নাই। ছিল কিন্তু শরারের দিকে ত্র 
অবসর কুবেরের নাই । সার৷ বছর তাহাকে ব্‌ ৰ ? 

নিভর'করিয়া থাকতে হইবে। এ নিভ'রও যে জেজ el 
পদ্মার মাছ ধাঁরবার মত উপযযুন্ত আল তার নাই । ধনঞ্জয় অথবা. যদুর। 
শে সমদ্ত বছর তাহাকে এমান ভাবে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুর 
খাটিতে হইবে । ইলিশের মরশ্ুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া 
যায়। জের বিরাট বিচ্ত্াঁতর মাঝে ক্রোনখানে সেযে তার মণীনসন্তার্ন'। 
গললৈকে লুকাইয়া ফেলে খজিয়া বাহির করা কাঁঠন হইয়া দাড়ায় ! 
নদ'র মালিককে খাজনা দিয়া হাজার ঢাকা দামের জাল যাহারা পাতর্তে। 
পারে তাহাদের দল ছাড়িয়া দিয়া, এতবড় পদ্মার বুকে জরগবিকা অ্জ্ণ। 
করা তাহার মত গাঁরব জেলের পক্ষে দ:ঃসাধ্য ব্যাপার । | 
শরার থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রও ঘরে বাসয়া থাকির্গে| 
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কুবেরের চলিবে না। মাঝরাত্রে একবার তাহারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়াছে। রাত্রিশেষ হইয়া আপিলে কুবের বলল, একট; জিরাইগো্যে 
আজান খুড়া । উহঃ, তামডুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। জাল উচু 
করিয়া রাখয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বাঁসল ৷ ছইয়ের গায়ে 
আটকানো ছোট হু:কাটি নামাইয়া টিনের কোটা হইতে কড়া দা-কাটা 
তামাক বাঁহর কারয়া দেড় বছর ধাঁরয়া ব্যবহত পঢুরাতন কঞ্কিটিকে 
সাজিল কুবের ৷ 

কুবেরের পাশে গণেশ বাসয়া বাড়াবাড় রকমের কাঁপতেছিল। এ 
যেন সত্যসত্যই শাঁতকাল । বলিল, ইঃ আজ ক জাড় কুবির ৷ 

পঢ়ড়িয়া শেষ হওয়া অবাধ তাহারা পালা কারিয়া তামাক ঢটানিল ৷ 
নোঁকা এখন অনেক দরে আগাইয়া আসিয়াছে । 

প্বাদক লাল হইয়া উঠা পযন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল । 
তারপর রওনা হইল জাহাজ-ঘাটের দিকে । সেখানে পেণীছিতে চারিদিক 
আলো হইয়া উাঁঠল । 


মেছো নোঁকার ঘাটাট একপাশে । ইতিমধ্যে অনেকগলৈ নোঁকা মাছ 
লইয়া হাজির হইয়াছে হাঁকাহাঁক ডাকাডাকিতে ্হানাট হইয়া উঠিয়াছে 
সরগরম । অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদার সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ 
কেনাবেচা চালতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই । 

নেংটি ছাড়িয়া তন-হাঁত ছোট ময়লা কাপড়খানি পারিয়া কুবের 
তাঁরে উঠিল । কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল 
পাঁতয়া চালান বাবু কেদারনাথ মাছ গোণা দোখয়া খাতায় {লিখিয়া 
যাইতেছে। একশ’ মাছ গোণা হইবামান্ তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালান 
বাবুর চাঁদা পাঁচাট মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরিয়া 
ফোলতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে একসার মাছ ও এক পরত 
করিয়া বরফ 'বিছাইয়া চালানের ব্যবদ্ছা হইতেছে। খানিক দরে মেন' 
লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজেড়া উ'চুনাীঁচু ও প্রায় 
অকেজো লাইনের উপর চার পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে মাছের 
বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগলে কলকাতায় পেণীছিবে ৷ সকালে 
বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ 'কনিয়া কাঁলকাতার মান্য ফিরবে 
বাড়ি । কলকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ। 

একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লদ্বা শার্ট গায়ে বে*টে ও মোটা 
এক ব্যান্ত অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দ:চ্ট আকর্ষণের চেষ্টা কাঁরতোছল। ' 
ফবের তাহার দিকে চাহতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকল। কুবের 

সাহিত্য-৪ 
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খানিকক্ষণ নাঁড়ল না । উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রাহল। তারপর কাছে 
গগয়া বালল, কী ক’ন ? 

সে রাগ করিয়া বলল, কা ক’ন! জানস না? মাছ লইয়া আয় ৷ 
বতনডা আনস ৷ 

কুবের মাথা নাড়ল, আইজ পারুম না শেতলবাব্্‌ । আজান খযড়া . 
সদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না । বাজারে কেনো গা আইজ । 

কিন্তু কুবের চুরি কাঁরয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কানিতে গেলে 
তার দ্বিগুণ দাম পাঁড়বে। শাঁতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়তে পাঁরল না! 
সে মিনা করিয়া বলিল, তিনটা মাছ আইজ তুই দে কুবের। পয়সা না 


হয় কয়ডা বেশাঁই লইস, অই ? | 
তালি খানিক খাড়াও শেতলবাব্ত ৷ | 
কুবের ফারিয়া গয়া কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া নোঁকায় : 
‘ বাঁসল । চাঁরাদকে নজর রাখয়া তনাট মাছ কুবের এক সময় গায়ের : 
জাপড়ের তলে ল'কাইয়া ফোলল। তাঁরে উঠিয়া শাতলের হাতে দিতেই ' 
শাছ কটা সে চটের থাঁলর মধ্যে পুরিয়া ফোলল। | 
পয়সা কাইল দমড কুবের । বলয়া সে চালয়া যায়, কুবেরও' সঙ্গে 
সঙ্গে পা বাড়াইয়া বালল, র’ন গেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না, | 
দামটা দ্যান দোখ। | 
কাইল দম; কইলাম যে? 


অ'ই অখন দ্যান । এগ না? পোলাগো খাওয়াম না? 
পয়সা নাই ত 'দিযযু ক? কাইল দিম, ঠিক দিম; । 
'পছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙ্জল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শঁতল 
চাঁলয়া গেল ৷ নারভত চোখে তাহার দিকে চাঁহয়া অস্ফ-ট স্বরে কুবের 
বলল, ডাকাইত। তারপর নৌকায় গয়া গল:ইয়ের দিকে গা এলাইয়া | 
শঢ়ুইয়া পাঁড়ল । Ee 


ধনঞ্জয় নৌকায় আসলে কুবের জিজ্ঞাসা কারল, কতটা মাছ হইল, 
আজান খুড়া? শ-চারের কম না, আয ? 

ধনঞ্জয় মুখে একটা “বজ্ঞাস:চক শব্দ কারয়া বলল, চাইরশনা হাজার! 
দুইশ সাতপণ্টাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নয়া আড়াইশর দাম ‘দছে ৷ 

কুবের উঠিয়া বসিল । ইটা ক কও খ্‌ড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ 
পড়ে নাই, কাইল না দুইশ সাতাশটা মাছ হইছিল ? 

মাছ ৰাটাকারয়া বলল, মিছা কতা কইলাম নাক রে 
কুরের ? 3 
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কুবের নরম হইয়া বলল, তা কই নাই খঢড়া। মিছা কওনের মানুষ 
তুমি না৷ মাছ নি কাল বেশ বেশী পড়াছল তাই, ভাবলাম তোমারে 
বনঝি চালানবাবু ঠকাইছে। 

ঘুমে ও শ্রাণ্তিতে কুবেরের চোখ দ:ট বুজিয়া আসতে চায় আর 
সেই নিমীলনাপপাস= চোখে রাগে দ:ঃখে আসিতে চায় জল । গরীবের 
মধ্যে সে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশ ছোটলোক ৷ 

এমনভাবে তাহাকে বাণ্টত কারবার আঁধকারটা সকলের তাই প্রথার 
মত, সামাজিক ও ধর্মসম্প্কায় দশটা নিয়মের মত অসংকোচে গ্রহণ 
করিয়াছে সে । প্রতিবাদ করতেও পারিবে না। 


অন্তুশীলনী 

পাঁ-সংকেত £ঃ লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস ‘পদ্মানদণর মাঝি” হইতে অংশটি গ্রহণ 
করা হইয়াছে । সাধারণ ভাবে পদ্মা নদীর দারিদ্র মাল্লা ও মংসাজাবাদের 
জবান লইয়াই ইহা রাঁচত। প্রকার সাহত সংগ্রাম কাঁরয়া তাহারা বাঁচে । 
এই অংশে তাহাদের নিরলস কর্ম, অপারিনেয় পরিশ্রম--উপরজ্তু অজস্র 
নিষ্ঠুর বণ্যনার কিছুটা মান্র এখানে উৎকালত। পঢুববঙ্গের স্থানীয় ভাষাটিও 
লক্ষ্যণীয় ৷ 

[ক] মোখক প্রশ্ন £ 
১। এই গল্পাংশের রচয়িতা কে.? তাঁহার খ্যাতি কেন ? 
২। এই গল্পাংশের কথোপকথন কোন্‌ ভাষায় রচিত ? 
৩। পদ্মা সম্পর্কে পোরাণিক প্রসঙ্গ {ক ? 
৪। পদ্মার ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমানে কোথায় ? 


[খ] লংক্ষপ্ত উত্তরার্ভাত্তক প্রশ্ন £ 

১। ‘আগাগোড়া সে শ:ধু হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে "এ ব্যক্তি কে? 
নোঁকার সাঁহত তাহার সম্পর্ক কি? কেন দে শুধ বসিয়া থাকে? 
মাছ ধরে কে? ভাগ তাহারা ক পায়? 

২। “সারাটা বছর তাহাকে এ নিভ'রতা বিশেষ জোরালো নয় এখানে 
কাহার কথা বলা হইতেছে? নির্ভর জোরালো নয় কেন? তাহার 
অবস্থা সংক্ষেপে বণনা কর। তাহার বাড়ি কোন; গ্রামে ? 

৩। মাছের ভাগাভাগিটা হয় কি প্রকারের ? সেখানে কোনো প্রকারের বঞনা 
লক্ষ্য কর কি? 


৫৪ 


[a] 


[ঘ] 


[৩] 
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8৪1 শিরাীর থাক আর যাক -* চলবে না।"’-কেন চলিবে না? সারা রানি 
সেকি করে? যে অবস্থায় সে কাজ্জ করে-_-সংক্ষেপে বল । 

৫1 ‘একশ’ মাছ গোনা *-- ভাঁরয়া ফোলতেছে চালান বাবুর নাম কি? 
এখানে চাঁদার অর্থ কি? কোথায় মাছ গোণা হইতেছে ? 

রচনাঁভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ 

১। ‘কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত্রি মাছ ধরে।”_কোথায়, ক অবস্থায় এই মাছ 


ধরা, কি তাহার পারবেশ, দরিদ্র জেলেদের অবস্থাই বা কির্‌্প, সংক্ষেপে । 
তাহা বিবৃত কর । 


২। চালানের ব্যবস্থাও হইতে? 
বৰ্ণনা দাও । 

৩। শেতলবাব:র একটি চারত্রাচত্র বিবৃত কর। 

81 নোঁকার মালিক ধনঞ্জয়ের চরিত্রচত্র রচনা কর। 


ছ সঙ্গে সঙ্গেই '_এই চালান-ব্যবস্থার একটি 


ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন £ 
১। সমন্ত রাঁত্র আলোগুলি :-- সণ্ডালিত হয়।’ প্রসঙ্গ উল্লেখসহ ব্যাখ্যা 
কর। 
২! “নিজের বিরাট কচ্তাতর মাঝে *-- কন হইয়া দাঁড়ায় "প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করিয়া ব্যাখ্যাকর। 
৩। 'কালকাতার বাতাসে --* মাছ ভাজার গন্ধ "_ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া । 
বাখ্যা কর। | 
৪1 ‘এমনভাবে তাহাকে বাত -.: গ্রহণ কারয়াছে নে।'--প্রসঙ্গ উল্লেখ । 
মা ব্যাখ্যা কর । || 
ব্যাকরণগত প্রন্ন | 
১ শব্দার্থ £ঃ জানস, পারুম, কয়ডা, খামু, পোলাগো, 1নিমণলন। \ 
২। সমাস নিৰ্ণয় কর £ আনবণি, বষবাদলে, আগাগোড়া, অশান্ত "7 
কাটা, সরগরম, তিন-হাতি, অসংকোচ, ত্ৰিকোণ, দরাদারি ৷ | 
৩। নদ্নোধ্‌ত স্তবকটি পাড়া ধনঞ্জায় ও কুবেরের কথোপকথন হইতে প্রা্থ ত | 
উত্তরগুলি দাও $ | 
ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ কারিয়া চালানবাব; ঠকাইছে। 
_ধৰনঞ্জয় রাগল কেন? 


_ ধনঞ্জয় কি মিথ্যা বালয়াছে ? 
_কুবের নরম হইল কেন ?. 
=_কুবেরের কথা মতো, সত্যই ঁক চালানবাব: ধনপ্ররকে ঠকাইয়াছে ? 


আসল ব্যাপার ক, তোমার মতামত লিপবদ্ধ কর । 
> mmm——_——_——. 


সে তো যাবেনই ৷ 
যাঁরা বেড়াতে আসেন, সবাই 
যান ওাঁদকটা দেখতে ৷ দ্র 
থেকে দেখে যান । কিন্তু খাস 
আফ্রিদিদের গ্রাম দেখবার 
সুযোগ পান কজন? চলুন 
আপনাদের দোখয়ে আন,_ 
ধারণাও করতে পারবেন না, 
লোকগঢলোই বা কেমন, তাদের 


গ্রামই বা 'করকম ৷ 
পরাদন বেলা একটায় 
ডান্তারবাবন আসেন তাঁর মোটর 


{য়ে । যাত্রা সুরু হয় । মনে 
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অসাম কোঁতৃহল ৷ পরাধীন ভারতের উপান্তে স্বাধীন আ'ফ্রিদিদের 
প্রাম দেখতে চলোঁছ। : kh 

প্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ । দুপাশে ধু ধু করে শুষ্ক বাল: 
কাঁকরময় । দিগন্ত বিস্তার্ণ প্রান্তর । যেন মর,প্রদেশ । তারই বুকে 
মাঝে মাঝে পাহাড় ৷ 

ডান্তার বলেন, যে রাস্তা দিয়ে চলোঁছ এইট্‌কুই ইংরেজদের-_আর্র 
দ: পাশে আফ্াদ অণ্ডল । ওরা কারও বশ্যতা স্বাঁকার করে না। আফ' 
গানি’তানের আমারকেও মানে না, ব্‌াটশদেরও নয়। এঁ দেখন, মারে! 
চা বড বড় পাঁচল [বেরা দুরের মত" হয় 


“ দেওয়ালের ফোকরের মধ্যে দিয়ে । ৰব 
প্রণ্ন কার, এরা এল এখানে কোথা থেকে? এরাই ক এখানকাঃ 
? 


ঢ রহ খন নাম হয়েছে উত্তর. পাশ সীমান্ত প্রদদেধ 
বা ট্রাইবাল ঢোঁরটাার । 


"এরা ভুকইরাণায় জাত পর্যায়ের, তর্ণে 
এই কের মধ্যে ভারতীয় অন্য নেই! 
এংবার দেখবেন তাদের গ্রাম, কোন খামের কিন্তু নিজদ্ব নাম শে 
সর্দার বা শালিকের নামে গ্রামের পারিচু ন ঢকবো এ" 
নম উন খা ।কাল। Na 
অর্থাৎ ‘লিয়াস খাঁর কেল্লা । গাম তো নয়, ভাব, কেল্লাই বটে! 
কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক য় মোটর মাঠের মধ্যে ঢোকে । এ 
এগয়ে গ্রামের স:মযখে দাঁড়ায় । ও: 


দিয়ে তৈরী । ক গ্রামের ভে য় না, 
র্‌ র ভেতর খা যচ 
প্রবেশ পথ মাত্র একটি । ক ছে হণ 


‘দরজার তনবার 
বাজাতে বলেন। Cy Ce 
বলি, এঁটে সংকেত নাক ? 
ডান্তার বলেন 


র্‌ ’ দেখুন না--এখান দরজা | 
ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখে নিয়েছে আগেই । Sh 
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দরজা ভেতর থেকে খুলে যায়। জন পাঁচেক আঁফ্াঁদ বোরয়ে আসেন। 
সামনেই স্দার-মাঁলক, দেখেই বোঝা যায়। সকলেই লম্বা দোহারা 
শরীর ৷ ব্যায়ামবারের মত সুগঠন । সংপুরুষও । উজ্জল ফর্সা রং ৷ 
লম্বা ধরনের মুখাকৃত। টানা বড় বড় চোখ-_নীলাভ ভাব। তাক্ষ! ফলার 
মত নাক । মুখে দাড়-গোঁফ । মাথায় পাগাঁড়। পরণে. ঢলঢলে 
সালোয়ার । গায়ে ঝোলা পাঞ্জাবী, আলখাল্লার মত, কারও বা তার ওপর 
কোট বা ওয়েস্ট কোট । সবারই কাঁধে রাইফেল বা বন্দুক । সদর 
বদ্ধ । সোঁম হাবভাব। বয়সের ভারে দেহ ন;য়ে পড়োন। দীর্ঘ 
পদক্ষেপে হন হন করে এঁগয়ে আসেন মোটরের দিকে । আমরাও নেমে 
দাঁড়াই । ডাঃ ঘোষ কয়েক পা এঁগয়ে যান ৷ তাঁকে দেখে সর্দারের মুখে 
আনন্দোজ্জৰল হাসি ফোটে । সরল শশুর হাসির মত স্বচ্ছ । দযজনেই: 
হাত বাড়ান ৷ পরস্পরের করমর্দন চলে সোৎসাহে ও প্রবল ঝাঁক্লন দিয়ে ৷ 
আর দ:জনেরই মুখে একই কথা খই ফোটার মত ফুটতে থাকে৷ বাক্য- 
স্রোতের বেগ ক্রমশঃই দর:ততর হয়, হাতের ঝাঁকুনিও ঝড়ের মুখে গাছের 
ডালের মত প্রবলভাবে নাচতে থাকে৷ j 

অবাক হয়ে দেখ, বন্ধ: [মিলনের ও অভ্যর্থনার এই অদ্ভুত দৃশ্য ॥ 
কথাগুলি শুনতে এই ধরণের 

জোড়ে ? খজোড়ে ? খ-তকড়ে? খ্ঢঁশয়াল দে? ঢের খ্নাঁশয়াল দে ? 
খ-খ-খ খ্ঢুশিয়াল দে। তারপর যেন কেবলমাত্র খ-খ-খ, এইভাবেই 
কিছুক্ষণ চলে ৷ 

বাঁড় ফিরে পরে ডান্তারবাবুুর কাছে কথাগুনলর অর্থ জানতে চাই ৷ 
{তান জানান,আমাদের যেমন প্রথা, নমস্কার বা প্রণাম, আঁফ্রাদদের তেমান 
এই হোল আঁভবাদন । এর ভাবার্থ হোল ঃ গায়ের জোর ঠিক আছে ? 
খুব শান্ত আছে ? খুব কর্মক্ষম ? দিল খ্ডাশ ! খ্যব খ্যঁশ ? ঢের খনঁশ ? 
খুব খুব খুব খুশি ?_খ মানে খুব এবং শেষ পর্যন্ত খ-খ-খ-_এই 
খ-এর খেলাই চলতে থাকে । 

যেমন বরের জাত, তেমান ভীম আকৃত, তেমাঁন ঝর ত্বব্যঞ্জক 
আঁভবাদন পদ্ধাত ৷ 

সদ“র সকলকে সমাদরে গ্রামের মধ্যে নিয়ে চলেন । ভিতরে মাঝখানে 
চতুষ্কোণ বিশাল প্রাঙ্গণ ৷ শকনো খটখটে । বাল কাঁকর ভরা । 
বাইরে যে 'দিগন্তজোড়া মরুপ্রান্ত তারই একটা সামান্য ফাল যেন পাঁচিল 
দিয়ে ঘিরে রাখা । সেই খোলা জ্রায়গায় এখানে ওখানে খাটিয়া পাতা, 
কোথাও আঁত সাধারণ কাঠের দ:একটা চেয়ার ঢটৌবল ৷ প্রাঙ্গণের 
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‘চাঁরাদক ঘিরে পাঁচলের গায়ে সার সারি ঘর একতলা, দোতলা ৷ কোন 
“বাড়ির নাঁচের তলায় খোলা দালান। মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরী ৷ 
কেমন যেন নারস, ককশি, রুক্ষ । যেমন অধিবাসী, তেমান তা 
বাসস্হানও ৷ যেন ধারালো তলোয়ার আর তার খাপ । 
তজ্ভার পনস্তভাষায় মালিকের সঙ্গে কথা বলেন। 'ক কথা চলে, 
কিছুই কুৰি না। সর্দার হেসে একবার কি যেন অনুমোদন করেন, 
আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়েন। সকলকে য়ে এগিয়ে চলেন. 
একটা একতলার খোলা দালানে । দেখে মনে হয়, কামারশাল ৷ কয়জন : 
আঁফ্জাদ লোহার লম্বা নল নিয়ে একটা যন্নের সাহায্যে বোর্‌'_ অর্থাৎ: 
ছে দা করছে। পাশে লোহার কাঁচ জমছে। ডান্তার দোখয়ে বলেন, 
নাংফেল । এইভাবে প্রত্যেক গ্রামে নিজেরা 
তরী করে। মান্ধাতা আমলের_গ্রাম্য পদ্ধাত। 'অস'ম পারশ্রম ক’রে 
হাতে তৈরা করছে । বকল্তু জিনিস যা করে আশ্চ্য'রকম ভাল । কিছডদিন 
শাগে এক রাশিয়ান এসেছিলেন, তিন পরাক্ষা করে বলে গেলেন, | 
তাদের দেশের ফ্যাকটারীতে ঠতৈরণী ভাল রাইফেলের চেয়ে এগ্যাল কোন ৷ 
অংশে খারাপ নয়। j 
স্মারক স্বরূপ রাইফেল তৈরীর লোহা কুচি কতকগলৈ পকেটে 
পীর । তাতেও খানিক আনন্দ৷ 
SL (ফিরে, ঢচোবল ঘিরে, চেয়ার ও খাঁটয়ায় সকলে বসি ৷ 


রর “ক কথায় ডান্তার সম্মাত জানান G যান । 
ডান্তার বলেন, উন বলাঁ SE 


দর হংসাবৃত্তি ও প্রাতশোধ নেবার দুদ 
”বভাব থাকলেও তার ওপর একটা আতি শাল্তাশল্ট সামাঁজক আচরণকে 
"হান দেয়, সেটা হোল এদের অকুণ্ঠ আতিথেয়তা । আঁতাঁথ এলে তার 
আদর যত্ন আপ্যায়ন ত করবেই, যে কেউ এসে আশ্রয় চাইলেও তাকে 
লও আতর ভিক্ষা করলে তাকে 
সাদরে রাখবে এবং যতক্ষণ আশয়ে থাকবে তার চড়াটি পর্যন্ত 

2 র গা AR 

না লাগে তা দেখবে ৷ bk 


__ সদর ফিরে আসেন। সঙ্গে আর “একজন লোক । হাতে তার থালা ! 
তত আদ্র, বাদাম, আখরোট_শ্যকনো মেওয়া। টোবলের উপর ! 
রাখে । সদর ল জ্জত মুখে অতি সণ্কোচভরে ডান্তার বাবুকে ফস 
n ah 

‘ফস করে কি যেন বলেন। শান্তার হাসতে হাসতে আমাদের বলেন, | 
ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলেন ? মালিক ভাষণ ল্জায় পড়েছেন! 
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এখানে গরুমোষ কম__এদের সব ভেড়াভেড়ী । দিনের বেলা বাইরে 
চরতে গেছে। ঘরে দ:ধ নেই । আঁতাঁথদের বিনা দুধে চা খেতে দেন 
{ক করে-_এই হয়েছে দুর্ভাবনা ৷ 

অমি বললাম, সেই চা-ই খাবো, এতে লঙ্জা কিসের । 

কিন্তু দেখুন মজা,_ বাইরে থেকে এমন কাঠখোট্টা নীরস লোক, 
দুধর্ষ প্রকত--দয়া মায়া লজ্জা সরমের ব:ঝি বালাই নেই, অথচ এই 
সামান্য ব্যাপারেই কাঁ রকম লাঁজ্জত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়োছলেন_ 
পাছে আঁতথিদের কোন ত্রযনন্ট ঘটে যায়। চা খাবার সময় আর একজন 
আফ্াদ আসে । ডান্তারবাব্র সঙ্গে খানিক কথা বলে চলে যায়৷ 
ডান্তারবাবন মুচাক হেসে আমাদের বললেন, লোকটা ইংরাজদের মাইনে 
খাওয়া প:লিসের লোক । এসেছল খোঁজখবর নিতে । আমাকে অবশ্য 
চেনে । দেখছেন তো, আঁফ্রাদদের মধ্যেও টাকা বিলিয়ে কি রকম 
গঢপ্তচরের ব্যবস্হা ইংরেজ করেছে । 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ঃ লেখক ভারতের বহ; দুগ'ম স্থানে ভ্রমণ কাঁরয়াছেন। বতত'মান পাঠ্য 
অংশে সে পারচয্ন কিছুটা সুস্পষ্ট । আমাদের প্রায় প্রতিবেশী এই আফ্রাদরা । 
একদা ইংরাজদের অপপ্রচারে ইহাদের কেবল দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর রুপেই চাত্রিত করা 
হইত। কিন্ত; লেখক সে ভ্রান্তি দর কারিয়া ইহাদের আ'তথেয়তা, সৌজন্য, 
সরল জাবনচর্যা স:ন্দর ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কঠিন জাবনচযা ও চারব্রের 
অন্তরালে ইহাদের হৃদয়ের কোমলতার অভাব নাই । এ রচনা ভারতের 

' পরাধানতা কালে রাঁচিত ৷ 


[ক] নোঁখিক প্রশ্ন £ 
১1। এই ভ্ৰমণকাঁহনা'রচায়তার নাম বক? এ প্রবন্ধাংশের নামকরণ কি ঠিক 


হইয়াছে? 

২! খাইবার পাশ বি? ইহা কোথায়? 

৩। আফ্রাদরা কোন্‌ অণ্ুলের মান্য ? 

৪। “ওয়াচ টাওয়ার’ কোন্‌ ভাষা ? ইহার মানে কি? ওগঢুলোর আবশ্যকতা 
ক? 

€। নৃতত্বাবিজ্ঞানী বালতে কি বুঝ? 


৬০ 


সাহত্য পাঠ 


[খ] সবকষপ্ত উত্রাভাতক শন ঃ 


[গ] 


[ঘ] 


১1। চিলন, আপনাদের *** গ্রামই বা কি রকম ৷’_বন্তা কে? তিনি ক 
দেখাইতে লইয়া যাইবেন ? এখানে কাহাদের কথা হইতেছে ? তাহাদের 
ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় ? 

২। এখানে রাইফেল য়ে বসে পাহারা দেয়।'_বন্তা কে? কাহাকে 
বাঁলতেছেন? কোথায় কাহারা পাহারা দেয়? কেন পাহারা দেয়.? 

৩1 কোন গ্রামের কিল্তু নিজগ্ব নাম নেই "তবে গ্রামের নামকরণের পদ্ধাত 
শি? যেখ্রামে লেখক গেলেন তার নাম ক? 

৪। বলি, এঁটে সংকেত নাকি? আলিবাবার চিঁচংফাক ?'_সংকেতটা 
কির্প ছিল? এ ঘটনা কোথায় ঘটিতেছে? সংকেতের.পর ক ঘটল? 
চিচিংফাঁকের প্রসঙ্গ কেন ? ন i 

৫1 ‘অবাক হয়ে দেখ, বন্ধ মিলনের ও অভ্যর্থনার এই অচ্ভুত দৃশ্য 
_বশ্ধন বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছে? অভ্যর্থনার দ্যাট িরপে 
ছিল? লেখক অবাক হইলেন কেন ? 


৬ চা খাবার সময় আর একজন আ'ফ্াদ আসে "লোকটির পাঁরচয় ক? 


এই আগমনের উদ্দেশ্য ক? 
রচনাঁভাঁত্তক প্রশ্নঃ 


১ আফ্দিদের সামান্য প'রিচনসহ 
- , রচনা কর। , 


২! “এরা এল এখানে কোথা থেকে =- আদিবাসী? স্থানটি কোথায় ? 
আফ্রাদদের জাতি ও ভাষার পারচয় দাও ৷ 

৩ আ্জিদিদের গ্রামের ভিতরের একট চন দাও । 

৪। আফ্রাদদের বন্দক তৈ ‘ {বব 
aT তরীর কারখানা ও উহার উৎকর্ষ বিষয়ে লেখকের 


উহাদের গ্রামের সংক্ষপ্ত একাঁট লাপাঁচন্র 


অ! কাদে আতিহ্রত ববযে তালোচনা কর । 


বাখ্যামুলক প্রশ্ন £ 


ES প্রসঙ্গ উল্লেখগ্ব'ক ব্যাখ্যা কর ঃ 


a iI 
‘যেমন বাঁরের জাত ... 

) দাত -.. আঁভবাদন প্ধাত ৷ 
_ তাতেও খানকটা আনন্দ 


বুঝাও। কেন আনশ্দ? ব্যাখ্যাসহ ‘আনন্দ’ কথাটির তাৎপর্য 


3! 


আফ্রাদদের গ্রামে ৬৯ 


ব্যাকরণাভাত্তিক প্রন্ন £ 


১! 


Sf 


8 


[1 


9 


শদ্দার্থ' ও বাক্যরচনা কর £- 

দোহারা, স্মারক, মেওয়া, উপাস্তে, কাটখোট্টা । 

সমাস নির্ণয় কর ৪ ্‌ 

রাজপথ, 'দগন্তাবিস্তার্ণ, উপাস্তে, সিংদরজা, আনন্দোজ্জবল, দিগন্তজোড়া, 
কাটখোট্রা, শাস্তশিচ্ট । 

ঢাকা রচনা কর ঃ 

খাইবার পাশ, আক্কাদ, আলিবাবার চিঁচংফাঁক, বাদ্তু 

শন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ 


এসেছিল :*:.নিতে। আমাকে অবশ্য :**। দেখছেন তো, :*' মধ্যেও 
টাকা বলয়ে কি রকম *** ব্যবস্থা *** করেছে। 
ভুল সংশোধন কর ঃ 


এদের অহিংসাবৃত্তি ও-পারশোধ নেবার দু্দম স্বভাব থাকলেও তার 
ওপর একটা আঁত শাস্তািচ্ট অসামাজিক আচরণকে স্থান দেয়, সেটা 
হোলো এদের কুন্ঠিত আথতেয়তা । আঁতাঁথ এলে তার আদর যু 
আপ্যায়ন তো করবেই । এমন ক পরম মিত্র এসেও জাশ্রয় ভিক্ষা করলে 
তাকে সাদরে রাখবে। 
স্তবকাঁট পাঠ কাঁরয়া িম্নোন্ত EE উত্তর দাও ৪ 
ভারতবর্ষ আর আফগানিস্তানের মাঝখানে এই যে পাহাড় অঞ্ুল_ 
এইটেরই এখন নাম হয়েছে উত্তর-পাশ্চম সামান্ত প্রদেশ বা ট্টাইবেল 
টোরটাঁর ৷ এরা আফগানের মত জাতে পাঠান। কিন্ত সম্প্্ণ 
ভিন্ন । এরা নিজেদের বলে পঢখ্‌তুনঅলা-_ৎদের ভাষা পৃঢ্স্ত। 
নৃতত্বাবিজ্ঞানীদের অভিমত এরা তুর্ক-ইরান'য় জাতি পায়ের, তবে 
বহুলোকের মধ্যে ভারতাঁয় ও অন্যজাতির রন্তের সংমিশ্রণও দেখা 
যায়। : এইবার দেখবেন তাদের গ্রাম, কোন গ্রামের কিন্ত নিজস্ব 
নাম নেই। 
_ট্রাইবেল ঢৌরটার বলতে ক বুঝ ? এখানে কোন: অধিবাসী 
বাস করে? জায়গাট কোথায়? 
ইহারা কোন্‌ জাঁত পযয়ের ? ইহাদের সংকর বর্ণের বলা 


যায় ক? 


ES 
WIA AG DR77777 GA 
ESE 


অজানাকে জানবার, অজেয়কে 
জয় করবার ইচ্ছা মানুষের চির- 
কালের মহান এক সাধনা । এই 
সাধনায় সপ্ত সম্বদুবোষ্টত 
পৃথিবী তার পদানত ৷ কিন্তু 
অজেয় থেকে গয়োছল মহাকাশ 
মহাশুন্য । 

প্রায় শতাধিক বর্ষ ধরে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে 
বেলুনে চড়ে বায়নল্ডলে বিচরণ 
- করেছেন-_আবহাওয়া মন্ডলের 
নানা খেঁজি-খবর নেওয়ার চেষ্টা 
করেছেন । কিল্তু তা উধ্বাকাশে 
মাত্র ১৫-২০ মাইলের মধ্যে । 
কারণ ওইট্‌কু জায়গার মধ্যে 
আছে ওজন '1হসেবে বায়ুর 
শতকরা ৯৯ ভাগ মান্র। তার 
পরে বায়; এত হালকা যে 
বেলুন সেখানে ভেসে থাকতে 
পারে না। বাতাস না থাকলে 


মহাকাশ অভিযান ৬৩ 


প্রপেলর বা বায়; চলন-চক্ক দ্বারা চালত এরোপ্লেনও উড়ে যেতে পারে 
না। বায়নবরল সেই অনন্ত মহাশুন্যকে তবে কি মানুষ কোনো দিনই 
জয় করতে পারবে না ? 
বিংশ শতাব্দার ষষ্ঠ দশকে- এল তার সেই অজেয়কে জয় করার যুগ! 
বিজ্ঞানের সাধনা এবং অসামান্য প্রযডু'ক্তাবিদ্যার সাহায্যে ন:তনতর এক 
প্রণালতে মান:ষ সফল হলো তার সদর মহাকাশ আঁভযানে। এই 
“নতন্তর প্রণালীীটি হলো ‘রকেটে’র সাহায্যে অভিযান ৷ 
"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে এই ‘রকেট’ নামটা সকলেরই প্রায় 
পারচিত।. ভয়গকর এক ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে জার্মানীর ভি-২ রকেট গত 
“বিশ্বযুদ্ধে মারাত্মক এক ভুমিকা নিয়োছল। সাংঘাতিক মারণাস্ত্র 
হিসেবে ধ্বংস ও মৃত্যুকে তা ছড়িয়ে দিয়োছল সারা ইওরোপে ! কিন্তু 
মানুষের 'বজ্ঞান-সাধনার পাঁরণাম £ি এই ধ্বংস ? তাতে মানুষের গোঁরক 
কোথায় ? তাই দেখ, বিজ্ঞানীর সাধনা ওই মহাযঢদ্ধেই শেষ হলো না! 
ওই যুদ্ধের দশ বছর পরেই বিশ্ববাসী সাবিদ্ময়ে দেখল রকেটে'র নতন 
ভ্‌মিক[। মহাবেগবান ওই ভয়াবহ ক্ষেপণাস্র রকেচে’র সাহায্যেই 
সোভয়েট' রাশিয়া স্প্‌ুটানক-১ নাগে এক নকল উপগ্রহ পাঠাল 
মহাকাশে । নকল চাঁদের মত সেট আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে 
ঘুরতে লাগল । বিশ্বে উঠল জ্ঞান ও প্রযু্তিবিদ্যার জয়ধ্ৰান ৷ ধংস 
নয়_-সর্বজয়ী মানুষের সৃষ্টির জয়ধ্বান ! 
বর্তমানে মহাকাশ যাত্রার এই যানাটির গঠন-কোঁশল, বৈজ্ঞানিক 
আবিকার ও প্রযুস্তিবিদ্যার সমন্বয়ে জাটল খবই, সন্দেহ নেই। তব্য 
আমাদের প্রায় হাজার বছরের পুরাণো হাউই বাজ দিয়ে একে মোট৷মুটি 
'_: বোঝা য়েতে পারে। আমরা জানি, হাউইয়ের খোলের ন'চের দিকে 


_, ..: বারন ঠাসা হয়। হাউইকে উধবম্‌খা করে নাঁচের বারদে আগ্যুন 
"ধরিয়ে দিলেই হাউই তাঁৱবেগে উপর দিকে ছুটে যায় । তেমনি রকেটও ৷ 


রকেটের ধাতব খোল--কুঠুরির পর কুঠুরি দিয়ে সাজানো । প্রত্যেক 
কুঠঠডরেতে থাকে গঁতি-সণ্ডারক তরল জৰালানী আর তরল অক্িজেন ৷ 
ওই তরল আঞ্সজেনের সাহায্যে তরল জৰবালানী পড়ে তৈর' হয় গ্যাস । 
সেই গ্যাস রকেটের পেছনের সরু নল-পথ দিয়ে বোরয়ে আসে সবেগে। 
নিউটনের এক গাঁতস্‌ত্র অন;সারে-প্রাতাঁট ্লিয়ার ফলে সমপরিমাণ 
বিপরতমদখ' প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই নিয়মেই--নাঁচের দিকে 
ঝাপটা মেরে পাখা শুন্য উড়ে যায় । এই নিয়মই কাজ করে রকেটের 
ক্ষেত্রেও । রকেটের পেছনের সর নল-পথ দিয়ে যত বেগে গ্যাস বোঁরয়ে 


সাহত্য পাঠ 


আসে ঠক তত বেগে তা পেছনে চাপ বা ধাক্কা দেয় এ'ং তাতেই 


রকেট তাঁর বেগে ছুটে যায় উরচুতে । তারপর, এক কুঠুরাীর জববালানণী 
শেষ হয়ে গেলে সোট মল যানের অংশ থেকে খসে যায়, তখন জ্বলে 


ওঠে পরের কুঠুরাীর জ্বালানী । এই ভাবে কুঠ্‌রাীর পর কুঠুরী জ্বলে ; 


জৰলে, গয়ে পে'ঁঁছয় মহাকাশে ৷ 
$ এই প্রক্রিয়ায় সুদুর মহাকাশে যাওয়ার প্রথম সন্ধান দেন রাশিয়ার 
কনস্তান্তিক সিওলকভাঁস্ক । তান ছিলেন ১৯শ শতাব্দার অখ্যাত 
দারদ্র এক শিক্ষক মাত্র । আপন অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা 
তান এই বহু কুঠ্রাী-বাশজ্ট রকেট এবং তাতে তরল জৰালান' ব্যবহার 
দ্বারা মহাকাশ অভিযানের পাঁরকল্পনা রচনা করোছলেন ৷ দুঃখের বিষয়, 
জারের আমলে তাঁর পারিকল্পনাকে রুপ দেওয়ার সুযোগ তান পানান ৷ 


পরে ১৯২৬ সালে রবার্ট এইচ. গডার্ড নামে এক আমেরিকান ‘জ্ঞানী 


এই সব ছোট ছেট সামাবন্ধ সাফল্য ও পরাক্ষিত ‘গবেষণার পূর্ণ" 
সফলতা ঘটলো বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে । মহাকাশে শুধ 
যান পাঠানোই নয়-তাকে মর্ত্যের ঘাঁটির িয়ন্রণে চালিত করা ও 
{ফিরিয়ে আনার কোঁশল বিজ্ঞানী ও প্রযুন্তিবিদ্‌দের এক অসাধ্য সাধনা ! 
১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট রাশয়ার জ্ঞানী ও প্রযু'ন্তি- 
বিদ্‌রা মহাকাশে পাঠালেন স্পুটানক-১ ৷ 
নভেম্বর ছুটলো আবার স্পু্টানক-২ । 


ন ‘'থবাতে ফিরে এল প্রায় ' 
সাড়ে পঁচমাস পরে। সে সব খবরের মধ্যে 


0 | একটা খবর আমাদের 
বহুদিনের ভুল একটা ধারণা ভেঙে দিল ঃ পৃথিবীর আকার কমলালেব্র 
মত নয়_ন্যাসপাতির মত । সেবারের যান্রায় শুধু লাইকা আর জণবন্ত 
ফিরতে পারোন । 


পরবর্তী তিন বছর নানা পরাক্ষা নিরাক্ষার পর মহাকাশে মানুষ 
পাঠানো সম্ভব হল । ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল $. 
শুনল রাশিয়া মহাকাশে পাঠিয়েছে মানুষ £ 
প্রথম মহাকাশচারী ইউর গ্যাগ্যারিন । 
অভিজ্ঞতা ৷ মহাকাশে ঠেলে ওঠার সময় 
তাঁর আসনে পিষে যাচ্ছেন ; কারণ প্‌ 


গ্রোমাণ্ডকর তাঁর মহাকাশের 
তার মনে হলো_তনি যেন 
ন আকষণি তাঁকে টানছে 


মহাকাশ আভযষান ৬৫ 


নাচের দিকে আর তাঁর যান সে টান কাঁটয়ে মহাবেগে উঠেছে উপরের 
দিকে । আবার পাঁথবীর সমান্তরাল কক্ষে পেণঁছে হয়ে গেলেন 
একেবারে ভারশুন্য। তাঁর খাতা পেল্সিল জলের গ্রাস শুন্যে ভাসতে 
লাগল ৷ ভ্‌-প্রদা্ষণের সময় দেখলেন-__ঘোর অন্ধকার মহাকাশের রুপ, 
দিনের বেলা প্রখর সঢর্য থাকা সত্বেও নিচ্কম্প নক্ষব্রগ্বল জ্বলছে জল 
জৰল করে। পৃঁথবণতে নেমে আসবার সময়ে দেখলেন ঘন বায়ুর 
সংঘর্ষে দাউ দাউ করে আগুন জববলে উঠেছে তাঁর যানের বাইরের অংশে ; 
যানের ভেতরের তাপমাত্রা ববদ্ময়কর যান্দ্রিক নিয়ন্্রণে অবশ্য স্বাভাবিকই 
ছিল৷ এর পরে রাশিয়ার দ্বিতীয় অঁভযান্রী বততভ ৷ 

মহাকাশ পাঁরক্রমায় এবার মানুষের পালা ৷ ১৯৬৯ সালে আমোঁরকার 


₹ প্রথম মহাকাশ যাত্রা এলান শেপার্ড। ওই বছরই দ্বিতীয় আঁভযান্রী 
“ গেলেন ভাঁজল 'গ্রসম । তারপর রাশিয়া ও আমোঁরকার বহন আঁভষান্রী 


একের পর এক, কখনো দুই, কখনো তন জনও একন্রে অঁভযান করেছেন। 
এদের মধ্যে রাশিয়ার একজন মাঁহলাও ছিলেন-__তাঁর নাম ভ্যালোঁল্তনা 
তেরেশকোভা । 

* পরবর্তী পর্যায়ে ন:তনতর অরঁভযানের প্রচ্তুতি শুর; হল । এবার 
লক্ষ্য পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ ৷ | 

১৯৬৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর আ্তপেলো-৮ নামে এক আঁভকায় 
মহাকাশযান আমোঁরকার কেপ কেনোঁড থেকে দুঃসাহসিক এই অভিযান 
শর: করল চাঁদের দিকে। অভিযাত্রী তনজন-_ফ্রাজ্ক বোরম্যান, 


“উইলিয়াম এন্ডারস্‌ ও জেমস্‌ লোভেল। ২৪শে 'ডসেন্বর পে'ঁছে 


গেলেন চাঁদের আকাশে-_শ্‌ুরু. হলো চন্দ্র-প্রদাক্ষণ । এই অভিযান কালে 
দু'জন যখন ঘুমোতেন, একজন থাকতেন জেগে-কন্তু চন্দ্র প্রদাক্ষণের 
সময় তন জনেই জেগে দেখেছেন অদ্ভুত সব দৃশ্য £ সূর্যকে দেখেছেন 
আঁত শুভ্র একটা চাক্তির মত, চাঁদের আকাশ থেকে পৃথিবীকে 
দেখেছেন চাঁদের মত-__তবে পূৃথব্ব-চাঁদ যেন আরও বেশী উচ্জবল ও 
অনেক বড় । আর এমন যে আমাদের পাঁরাঁচত সুন্দর চাঁদ তাকে দেখতে 
মোটেই কিন্তু সুশ্রী নয়_শুধ্‌ ধুসর বর্ণের নড়তে ভরা এবড়ো- 

খ্বেড়ো, চারাদকে বড় বড় গহৰর আর ফাটল ৷ এই অভিযানে চাঁদে নামা 
সম্ভব হয়ান, তখনো বাকি ছিল আঁভজ্ঞতা সণ্চয় । পরবর্তী আরও একাট 
অভিযানে, দই অভিযানৰ স্ট্যাফোর্ড ও সারনান খটনাট সব পর্যবেক্ষণ 
করে এলেন, দেখে এলেন চাঁদে সব অবতরণ্যযোগ্য স্হান। চাঁদে এবার 
মানুষ পাঠাবার পাঁরকল্পনা সম্প্ণ হলো। - ; 


৬ণ্ড সাহত্য পাঠ 


১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই মহাশান্তমান স্যাটার্ন-৫ রকেটাট 
আ্যাপোলো-১১ কে নিয়ে উধ্বাকাশে উঠে গেল তন আঁভযষান্রীকে ‘য়ে 
_আলাঁড্রন, আর্মস্টং ও কালল্ন । ২০শে জুলাই ও'রা চাঁদের আকাশে 
পেঁছে গেলেন । এদন মধ্যরাত্রে মূল যান থেকে ‘ঈগল’ নামে ছোট 
একাঁট চান্দুযানকে আলাদা করে নিয়ে আলাঁড্রন ও আমনস্ট্রং পাঁড় দিলেন 
চাঁদের মাঁটতে ৷ এই প্রথম পদপাত ঘটুলো মান:ষের--মর্তেযর মানুষের 
মহাকাশ অভিযানের সর্বোত্তম বিজয় । রাত তখন ১টা ৪৪ মানট । 
এই সাফল্যে ।তনজন দুঃসাহস অভিযান্রীাই শুধ ধন্যবাদের পাত্র 
নন । এই অঁভযান' প্রস্তুতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করোঁছলেন 
সাড়ে ন’ হাজারেরও বেশ ‘জ্ঞানী, কর্মম_আজ তাঁরাও পরম 
শ্রদ্ধায় স্মরণীয় । 

ঘন্টা দুইয়ের মতো অভিযান্রীরা চাঁদের মাটিতে কাটান । কুড়োলেন 
অনেক পাথরের ন ড় । কাঠ কয়লার গংড়োর মতো মাটির রং। জদরে 
একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছল__তবে তার দূরত্ব এক মাইল ক আধ মাইল, 
অনযমান করতে পারলেন না৷ চন্দ্রপ্‌ষ্ঠে ছায়াময় অংশগঢনলেতে এত গাঢ় 
অন্ধকার যে, নিজেরা কোথায় পা ফেলছেন তাও দেখতে পাচ্ছ লেন না। 
ঘন্টা দুই কাটিয়ে ও'রা আবার পাড়ি দিলেন 'ঈগলে’। চাঁদের পিঠে 
রেখে এলেন একট স্মারক ফলক । তাতে লেখা ছল ঃ “১১৬৯ 
খঢ়ীল্টাব্দে জনলাই মাসে পৃঁথিবা গ্রহ থেকে মানুষ এসে এখানে পদার্পণ 
করোছল ৷ আমরা এসোঁছলাম মানবজাতির শান্তি কামনায় ৷” 


কিন্তু এ প্রঁতিশ্রন্ত আজ দুনিয়ার লোভ যুন্ধবাজদের দুরাভিস্ধিতে 
প্রহসনে পর্য'বাসত হতে চলেছে। আমোরকা থেকে আযাটম বোমা ও 
তারকা-যঘুদ্ধের হ:ংকার, প্রস্ততি শোনা যায়। বোশ 'দনের কথা নয় 
ওই দেশেরই এক অঁভযাত্রী মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাঁকয়ে নহ 
কন্ঠে বলোঁছল, কি সুন্দর আমাদের পৃথিবী । সমগ্র সোঁরলোকেরগ্রহ- 
উপগ্রহে এমন রূপ আর কোথাও নাই। সাঁত্যই তো, কাঁবর ভায়া 
গাঢ়নল মেখলা বোণচ্টত শ্যামলে হল;দে রপন্তিমে রজতবর্ণে' আমাদের 
অন্নপ্দর্ণা ধনধান্যে প্ঢচ্পে ভরা জাবধাত্রী বসুন্ধরা-রূপে রাজ- 
রাজে*শ্বরী । সে কি অনাগত তারকা যুদ্ধে কয়েকটা উল্মাদের হাতে 
ধ্বংস হয়ে চাঁদের মাটির মত হয়ে যাবে! 


[ সংকলক রচিত ] 


মহাকাশ আঁভযান ৬৭ঃ 
অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ বেলুনের যুগে আকাশে মানুষের সীমাবদ্ধ অভিযান-_এবং পরে 
মহাকাশ জয়ে. রকেটের পারকল্পনা ৷ দ্বিতীয় মহাযুম্ধে রকেটের ধ্বংসাত্মক: 
ভুমিকা কজ্তু পরে তার সৃষ্টিশীল ভুমিকা ৷ মহাকাশ অভিযানের প্রথম ধাপে, 
মনযুষ্যহীন যান, দ্বিতীয় ধাপে জাঁবজন্ত:, তৃতীয় ধাপে মান্য । 
কে] মোখক প্রশ্নঃ 
১। 'ভি-২ কি বস্তু ? 
২। নকল উপগ্রহ কোন: দেশ প্রথম আকাশে পাঠায় ? ওটির নাম ক ছিল? 
৩। গডার্ডের আগে তরল জব্ালানির ব্যবহার কে আবকচ্কার করেন ? 
:' 8। ইউর গ্যাগাঁরন কে? 
| &। চাঁদের মাটিতে পা 'দয়েছৈন কোন্‌ কোন; অভিযাত্রী ? 
[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন ঃ 


১1 তার ওপরে বায়: এত হাল্কা--থাকতে পারে না৷’ কোন্‌ প্রসঙ্গে একথা 
বলা হইতেছে ? কাহার উপরে হাল্কা বায়নুর কথা বলাহইতেছে ? বেলন 
ঠি করা হইত? উ্ধের্ব কতটা পর্যন্ত যাইতে পারত? 

' ২। “াঁকন্ত; মানুষেরবিজ্ঞান সাধনার পাঁরণাম ‘ক এই ধবংস!’__কোন: প্রসঙ্গে 
একথা বলা হইয়াছে ? ক ধ্বংস ? কাহার দ্বারা ধ্বংস সাধিত হইয়াছল? 
io পাঁরণামে ক হইল? 

L ৩। ‘তব আমাদের প্রায়**-বোঝা যেতে পারে।* ক ভাবে বোঝা যাইতে 

পারে? কি সাদ্‌শ্য আছে? পাৰ্থক্যই বা কি? 

8। ‘এই নিয়মেই--নাঁচের দিকে ঝাপটা মেরে পাখী শন্যে উড়ে ষায়।* 

. কোন্‌ নিয়ম নিজের ভাষায় বুঝাও । 

৫1 ‘সে খবরের মধ্যে একটা---একটা ধারণা ভেঙে দিল ৷’_কে. ভুল ভাঙয়া 
দিল ? ভুলটা ক ছিল? 

৬। মহাকাশে প্রথম মাঁহলা অভিযান্রীর নাম কি? 

৭। চন্দ্র আঁভযানে কাহারা প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন ? 

[গ] রচ্লাভাত্ক প্রশ্ন ঃ 


১1 “সেবারের যাত্রায় শুধ লাইকা আর জীবন্ত ফিরতে পারোন ৷" এই 
lh আঁভযানের বিবরণ সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ। 
২। 'রোমাণ্ডকর তাঁর মহাকাশের অভিজ্ঞতা ৷’ কাহার, {ক আঁভন্ঞতা, সংক্ষেপে 
বিবৃত কর। 
৩। চাঁদের আকাশে প্রথম আঁভযানের বর্ণ'না ও আঁভজ্ঞতার কথা বর্ণনা কর ॥ 


সাঁহত্য-৫ 


৬৮ 


[ৰো 


[ঙ] 


সাঁহত্য পাঠ 


৪। ‘আমরা এসোঁছলাম মানব জাঁতর শান্তি কামনায় ৷ এ কথা কাহার ? 
এ প্রাত্শ্রন্বাতর ভাঁবষ্যৎ {ক অন:ুমান কর ? 

&। “ঘণ্টা দুয়ের মত ওঁরা চাঁদের মাটিতে কাটান । '_কাহারা কাটান ? তাঁহারা 
নক কাঁরলেন এবং দোখলেন? 


ন্যাখ্যানলক প্রশ্ন ৪ 


১1 “‘অজানাকে জানবার--“এক সাধনা ৷৷ তাংপর্য ব্যাখ্যা কর । 
২। ‘তাঁর খাতা পোন্সল জলের গ্রাস শ্‌ন্যে ভাসতে লাগল” ব্যাখ্যা কাঁরয়া 


ইহার কারণ বুঝাইয়া দাও । 
৩। পে রাজরাজেশ্বরী !' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর । 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
১। শব্দার্থ লেখঃ ননয়ন্ত্ণ, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমান্তরাল, পারক্রমা ৷ 
২। দ্বিতীয় সার হইতে প্রথম সারির বাক্য সম্প্র্ণ কর ৪ 


(ক) 'ঁকন্তু মানুষের বিজ্ঞান-সাধনার :-- ' প্রযুক্তি বিদ্যার জয়ধ্ৰান । 
ওই যুদ্ধের দশ বছর পরে 

(খ৷ {বণ্ববাসা সাঁবন্ময়ে দেখল *-- পাঁরণাম কি এই ধংস । 

(গ) 'বশ্ৰে উঠল জ্ঞান ও: *** প্লকেটে’'র ন্‌তন ভ্যামকা । 


‘৩। ভুল থাঁকলে সংশোধন কর £ 
"_১৯৫৭ সালের ৪ঠ। অক্টোবর আমোঁরকার ‘জ্ঞানী ও প্রযুক্তাবদরা 
মহাকাশে পাঠালেন »প:টানক-২। 
-_ভ;-প্রদক্ষণের সময় দেখলেন--ঘোর অশ্ধকার পথবঝার রুপ, দিনের 
বেলা প্রথর সূর্য থাকা সত্বেও কম্পমান নক্ষত্রগডল জবলজবল করে। 
=_এ'দের মধ্যে ইংল্যান্ডের একজন মাঁহলাও ছলেন--তাঁর নাম 
ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা। 
=ওই দিন মধ্যরাতে আলাঁড়ন | জেমস লোভেল | ফ্রাঙ্ধ বোরম্যান ! 
আমন্্ট্রং পাড় লেন চাঁদের মাটিতে । 

8৪। ঢাকা রচনা কর ঃ 


কনস্তান্তিক সওলকভাস্ক, রবার্ট এইচ. গড়ার্ড, নিউটনের গাঁতসযু্ৰঃ 
স্যাটার্ন“ -6, ঈগল || 


করেন। আম রা আমাদের 
* অতীতের গড়ণগৌরবে এত মুগ্ধ 
যে, সেকালে কি ছল ক না 
ছিল, অনঃসন্ধানের প্রয়োজন 
দোঁখ না ৷ তবে ইংরেজ লেখকের 
তঞ্জমা হইতে দুই চাঁরটা বাক্য 
সংকলন কাঁরয়া তাণ্ডব নৃত্যে 
ব্ৰহ্মাণ্ড কম্পমান কাঁরবার ক্ষমতা 
আমাদের প্রভূত পরিমাণে 
রাহয়াছে সংশয় নাই । যাহা 
হউক, আমাদের প্রাচীন জ্যোঁতষ 
কতদুর অগ্রসর হইয়াছল এ 
সম্বন্ধে দুই চাঁরটা স্হল কথা 
বিবৃত করাই এখানে উদ্দেশ্য । 
প্রথম, প্‌থবাঁর আকার ৷ 
জ্যোতষশান্দন্রে পৃথবর গোলত্ব 


ao ___ সাহত্য পাঠ 


আঁত প্রাচীন কালেই স্বীকৃত হইয়াছল ৷ গোলত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল 
যুক্ত আজকাল প্রযনন্ত হইয়া থাকে, তখনও ঠিক সেই সেই যঢ়ান্তি প্রদত্ত 
হইত ৷ যথা, পৃাঁথবী গোল না হইলে দষ্টপ্রাতষেধক ক্ষাতজরেখা 
(Horizon) সর্বত্র বৃত্তাকার হইত না ; গোল না হইলে উত্তরমখে 
গমন কালে উত্তর্হ তারকাগণের ফ্লমশঃ উন্নাত লাক্ষত হইত না ; গোল না 
হইলে চন্দুগ্রহণকালে দচ্ট পৃঁথবার ছায়া বৃত্তাকার হইত না ; ইত্যাদি ৷ 

ভজ গোলপনজ্ঠ বাবধ কাঁজ্পত রেখা দ্বারা বিভন্ত হইত ৷ অবাচ্হাঁত, 
দুরত্ব নির্দেশ, উদয়াস্তগমনকালের অন্তর, দবারা'্রির হাস বৃদ্ধ ইত্যাদি 
বডঝাইবার জন্য এইর্‌প রেখার কল্পনা এক্ষণে আবশ্যক হয়, তখনও 
আবশ্যক হইত ৷ } 

এক্ষণে আমরা জান, ভুমণ্ডল সম্পূর্ণ বর্তুলাকার নহে, মের প্রদেশ 
“কাঁণ্চৎ চাপা’ । ইহার প্রমাণ, নিরক্ষপ্রদেশের নিকটে দশ মাইল বা দশ 
যোজন পথ উত্তরমনখে চাললে ধতুবতারা যতখানি উন্নত হয়, মেরনপ্রদেশে 
ধ্দবতারা তিক ততখান উন্নত হয় না। দ্বিতীয়, নিরক্ষপ্রদেশে একালের 
পেন্ডুলম বা পাঁরদোলক যন্ত্র. এক মানটে যতবার দোলে, মেরুপ্রদেশে 
পেন্ডুলম তাহার অপেক্ষা 'কছু আঁধকবার দোলে ৷ সেকালে পেন্ডুলমের 
ব্যবহার ছিল না এবং স্বদেশ ছা'ড়য়া ববদেশে গয়া ধুবতারার উন্নত 
দোঁখবারও স্বধা ছিল না ৷ সুতরাং ভুমণ্ডল ঠক বর্তলাকার বালয়াই 
গৃহীত হইত। ( 

তারপর পঢ়ুথিবীর আয়তন । অক্ষাংশ নিরনপত হইলে পৃথিবীর 
পাঁরাধ কত মাইল, {ক কত যোজন, তাহা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে 
একালেও যে উপায়, সেকালেও সেই উপায় । আর্যভটের* গণনায় 
পৃখিবার পাঁরাধ ৩,৩০০ যোজন ; এক যোজনে চার ক্রোশ ও দশ ক্রোশে 
উনিশ মাইল, এই হিসাবে আর্য'ভটের মতে ভ্‌পারাধ ২৫,০৮৫ মাইল ৷ 
একালের গণনায় পাঁরাধ ২৪,৯০০ মাইল ৷ 


ইংরেজরা গ্রীনউইচ নগরের মধ্য দয়া ভ্‌গোলের মধ্যরেখা কল্পনা 


করেন সেকালে মধ্যরেখা.উচ্জায়নী নগর ভেদ কারয়া কল্পনা করা হইত ৷ 
তারপর পৃথিবীর গাঁত । আজকাল অবশ্য স্কুলের বালকমাতরকেই 
{জিজ্ঞাসা কাঁরলে সে পৃথিবার দৈনক ও বা্ষ'ক গ্াঁতর কথা এক 
নিঃশ্বাসে উল্লেখ কাঁরবে। তবে উভয় গাঁতর পক্ষে প্রমাণ জিজ্ঞাসা 
করিলে উত্তর পাওয়া কিছ; কাঁঠন হইয়া দাঁড়াইবে । আমাদের বোধ হয়, 


* আৰ্য'ভট ৪৫০ গ্রাঁল্টাব্দে আবিভূ্ত হন। 


জ্যোঁতাঁব জ্ঞানে প্রাচীন ভারত ৭১ - 


যেন সম্বদয় নক্ষত্রচক্ত প্রত্যহ পৃথিবীর চাঁরাদকে ঘ্বরতেছে; প্‌াঁথকী 
যেন সেই নক্ষন্নচক্লের কেন্দ্রগত ৷ 'কিল্তু পৃথিবী ঘ্নরতেছে-_নক্ষন্রচক্র 
{ঠক আছে, ক নক্ষতচন্ ঘুরতেছে ও প্‌াঁথবী স্হির আছে, ইহা লইয়া 
{বতণ্ডা একালেও যেমন চাঁলয়াছিল, সেকালেও তেমান চাঁলয়াঁছল ৷ . 
প্যাঁথবার আহৃনকগাঁতর প্রবল প্রমাণ একালের ফনকো সাহেবের উদ্ভাঁবত 
পেন্ডুলম ৷ কিন্তু সেকালে, যখন বলাবিজ্ঞানের অশকুরোদ্গম হয় নাই, 
তখন এ প্রমাণ প্রয়োগের অবকাশ ছল না । "আর্যভট তাক্ষদচ্টবলে 
বাঁলয়াছলেন, প্‌াঁথবীই ঘঢ্বরতেছে। টী LF 
গ্রহগণের গাঁত আঁত জাঁটল ও 'বাঁচত্র ৷ গ্রহগণের অরবাস্হাঁতর ও 

গতর গণনাই যখন জ্যোতষশাস্রের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন এই জাঁটলতা 
{বাচ্ছন্ব কাঁরয়া ফল বাহির কাঁরতে পারলেই জ্যোঁতার্ব দ্যা সার্থক হয় । 
সাড়ে {তন শত বংসর পূর্বে একদিন এই জাঁটলতা মন্ত হয় । যে ব্যান্ত 
শঢভ্র আলোকবাঁতকা হস্তে কাঁরয়া নিবিড় (তাঁমর ভেদ করেন-_তাঁহার 
নাম নিকলাস কোপাঁন'কস ।* 

₹ যাঁদ ধরা যায়, নক্ষতচক্র স্হির আছে এবং সদ্য স্হর আছে, এবং ' 
বধ, শঢুয্ল, পরে প্‌থবা ও পরে মঙ্গলা গ্রহ সর্যকে কেন্দ্রে রাঁখয়া 
ধৃনারদষ্ট কক্ষে ভ্রমণ কাঁরতেছে, তাহা হইলে গ্রহগণের আকাশ ভ্রমণের যত 
{কছু জাঁটলতা, সমড্দয় একেবারে দরীজত হইয়া যায়। এবং কোনং 
গ্রহ কোন্‌ সময়ে কোন্‌ চ্হানে থাঁকবে, সে গণনা অবোধ বালকেরও 
আয়ত্ত হইয়া উঠে । কোপানকস পৃথিবীর ও গ্রহগণের এই সুর্য'কেন্দুক 
গাঁতর আক্কর্তা । 

" আমাদের আর্যভট প্‌াঁথবার দৈনিক গাঁতর আঁককার কাঁরয়াঁছলেন ৷ 
কণ্তু পৃথিবীর বাঁ্ষ'ক সুর্যকেন্দ্রক গাঁতর সম্বন্ধে {তাঁন কছু বাঁলয়া- 
{ছলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

তবে এই পর্যন্ত বলা যায়, পূর্বে এ দেশে যে প্রণালতে গ্রহগণের 
অ্বাচ্হত গাঁণত হইত এবং এত জাঁটলতা সত্ত্বেও যেরুপ স.ক্ষুভাবে 
ফল ননচ্কাশত হইত, তাহাতে লক্ষণ বাহাদুর ও ওস্তাদ আছে । 

মেরুস্হলে ছয় মাস দিন, ছয়মাস রাত্_কেবল আমরাই জান, আর 
প্রাচগীনেরা জানতেন না, এরুপ নহে। কোন্‌ স্হানে কোন্‌ সময়ে 
দদবারা্রির পাঁরমাণ কত হইবে, তাহা সেকালে ‘ত্ৰকোণামাত প্রয়োগে 
নর্ন্পত হইত জ্যোঁতাঁষক গণনার জন্য সেকালে ্রিকোণাঁমাঁতর 


* আবির্ভাব কাল ১৪৭৩-১৫৪৩ গ্রাঁষ্টাব্দ 
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সৃষ্ট ও চর্চা আবশ্যক হইয়াছল । ভাস্করাচার্য* প্রণীত প্রাচীন গ্রন্হে 
কোণ গণনার যে হিসাব দেওয়া আছে তাহা ধাঁরয়া গণনা কাঁরলে আঁধক 
ভুল হয় না। 

₹ ইংরেজ মতে পাঞ্জকা গণনা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন মতের গণনা 
সমাঁধক যান্তযুত্ত ও বিজ্ঞানসম্মত । প্রথম কথা, বৎসরে প্রায় ৩৬৫৪ 
দিন ; কল্তু বাধ্য হইয়া সকলকেই ৩৬৫ 'দনে ব্যবহারিক বৎসর ধাঁরতে 
হয়। এ জন্যযে ভুল ঘটে, ইংরেজ! পাঁঞ্জকায় চাঁর বংসর অন্তর একাঁদন 
(লিপইয়ার ) যোগ কাঁরয়া সংশোধিত হইয়া থাকে । আমাদের পাঁঞ্জকায় 
বৎসর বংসর সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবহার আছে। 


* আঁবভবি ১১শ খ্ৰাঁণ্টাব্দ । ‘বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৷” CY 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের পান্ডতেরা যে কতখানি অগ্রসর 
হইয়াঁছিলেন__-আচার্য' রামেন্দ্রস্‌নন্দর তাঁহার বর্তমান রচনার অংশে তাহা বিবৃত 
করিয়াছেন প্‌ণথিবার আকার, আয়তন, গাঁত ও গ্রহগণের অবস্থান বষয়ে প্রাচীন 
জ্যোঁতাঁ্বজ্ঞানীদের অবদান স্মরণীয় । 'বশেষ কাঁরয়া জ্যোতাঁব'জ্ঞানে আর্যভট 
এবং রিকোণমিতি চচণয় ভাগ্করাচার্যে'র অবদান আমাদের জাতীয় গৌরবের বষয় ৷ 
কিন্তু ইংরাজ-রাজের প্রভুত্বকালে তাহাদের নিজ-জাঁতর জয়-গাথাই ঘোষিত হইত 
_ভারতের অবদান দ্বাকৃত হইত না বা ঘোষিত হইত না 

[ক] মোখক প্রশ্ন ঃ 


১1 এই নিবন্ধের রচাঁয়তা কে? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান? 
২। গ্রীনউইচ কোথায়? উজ্জয়িনী কোথায় ? 


৩। পেন্ডুলম কি বচ্তু? ইহার বাংলা ক? 
81 আৰ্য'ভটের আক্কার ক ? 


৫। ভাগ্করাচার্যের আঁবচ্কার কি? 
[খ] সংক্ষিপ্ত উৎ্রাভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ 


১1 গোলকত্ব প্রমাণের জন্য..----সেই সেই যান্তি প্রদত্ত হইত ৷’-_এখানে যে 
দুই কালের কথা বলা হইয়াছে, সে কোন: কোন্‌ কাল? য:ন্তিগনল কি? 
২। ‘ভুগোল প্‌্ঠ বিবিধ কল্পিত রেখার দ্বারা বিভন্ত হইত ৷’_ইহা কোন 


কালে হইত? এখন কি হয়? ইহা কেন হইত? ইহার দ্বারা {ক 
বুঝা যায়? 


| 
| 
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৩। আৰ্য‘ভটের গণনায় পৃথিবীর পারাধ কত? একালেই বা কত? ইহার 
দ্বারা প্রাচীন ভারতের জ্যোঁতাঁব'জ্ঞানীর সম্পর্কে তোমার ধারণা কিরুপ, 
দাঁড়ায় ? 

৪। “কন্তঃ পৃখিবার বার্ষযক---পাওয়া যায় না ৷’__কাহার সম্বন্ধে এ মন্তব্য ? - 
তান কি আবিষ্কার করিয়াঁছলেন ? 

61 “যে ব্যাক্তি শুল্র---ভেদ করেন ”’-তাঁন কে? কোন্‌ তাঁমর ভেদ করেন? 
তান কি আব্চ্কার করেন? তাঁহার পর্বে এ বিষয়ে আর কোনো 
আবিচ্কারকের নাম মনে পড়ে কি? 

৬।' ইংরেজী মতে'*“বিজ্ঞানসম্মত ৷! বিশেষ কোন প্রসঙ্গে এ মন্তব্য ? 
আমাদের গণনা 'ক বিজ্ঞানসম্মত মনে কর ?. যুক্তি দেখাও । 

৭ । একালে প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা কবে হইতে শুরু হয় ? 


[গ] রচনাভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ 

'১। প্‌থিবাঁর গোলত্ব প্রমাণের জন্য সেকাল ও একালের যদন্তিগত কোনে 
পার্থক্য আছে কি ?-_-সংক্ষেপে আলোচনা কর । 

২ ‘সেকালে ভ্‌মন্ডল ঠিক বৰ্তুলাকার বালিয়াই গৃহীত হইত’ এই ধারণা, 
সঠিক কি? এ ববযয়ে এ কালের ধারণা ক কিছ: পাঁরবার্তত হইয়াছে? 
উন্ত দুটি ধারণার মধ্যে যাঁদ পার্থক্য দেখ, তবে কেন এই পার্থক্য ঘটে. 
বুঝাইয়া দাও । y 

৩। পেন্ডুলম কে আবিচ্কার করেন। এই আ'ঁকচ্কারে জ্যোঁতাঁব'জ্ঞ নের কি 
উপকার সাধিত হয় ? আঁবকারক সম্বন্ধে কি জান ? 

৪। “নকোলাস কোপাঁন‘কসের অবদান সম্পর্কে যাহা জান, লেখ ৷ তান 
কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? 


[ঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন ঃ 
১। ‘আমরা আমাদের অতাতের:''প্রয়োজন দোখ না।’ প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক 
ব্যাখ্যা কর । 
২। “প্রাচানেরা অসাম পরিশ্রমে ---সমাীপংতাঁ* হইয়াছিলেন।” আঁত সংক্ষেপে 
প্রসঙ্গ উল্লেখ কাঁরয়া ব্যাখ্যা {লিখ ৷ 


[ঙ] স্মতিগরিমাপক প্রশ্ন 


১। ভুল সংশোধন কর ৪ 
(ক) গোল না হইলে উত্তর মখে গমনকালে উত্তরস্থ তারকাগণের ক্রমশঃ 


অবনত লাক্ষত হইত না। 
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(থ) প্‌াঁথবী গোল না হইলে দংচ্টপ্রাতযষেধক ক্ষাতজরেখা (দিগন্ত 
রেখা ) সর্বত্র আবছা হইত না৷ 
(গ) ইংরোজ মতে পঁঞ্জকা গণনা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন মতের গণনা 
অবৈজ্ঞানিক ও অযথাৰ্থ। 
২। শদুন্যস্থান পূর্ণ কর ৪ ) 


(ক) নিরক্ষপ্রদেশের নিকটে দশ মাইল পথ চাঁললে'--ধ্রুবতারা যতখানি 
“হয়, মের; প্রদেশে ---তঠিক ততখানি -- হয় না। 

(খ) আৰ্য'ভটের মতে ভ্‌পারধি--'মাইল। একালের গণনায় পারধি'-- 
মাইল । - 

(গ) ইংরেজরা - নগরের মধ্য দিয়া ভগোলের মধ্যরেখা কল্পনা করেন ৷ 
সেকালে মধ্যরেখা'-‘নগর ভেদ কাঁরয়া কল্পনা করা হইত । 


[চ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


(ক) অর্থ লিখ ঃ দণ্টপ্রাতষেধক, ক্ষাতজরেখা, বৃত্তাকার, বলাবজ্ঞান, 
অংকুরোদ্গম, লিপইয়ার ৷ 

(খ) ঢাকা ললিখঃ নরক্ষপ্রদেশ, ধরবতারা, পাঁরদোলক যন্ত্র, অক্ষাংশ, 
গ্রীনউইচ, আর্য'ভট, ভাগ্করচচার্য'য, কোপার্ন'কস্‌, ফুকো সাহেব। 

(গ) ই:ঃরাজি শব্দ এই নিবন্ধে কয়টি ব্যবহৃত হইয়াছে খঁজয়া বাহির 
কর ও উহাদের বাংলা অর্থ দাও 

(ঘ) সেকাল ও একালের আ'কচ্কার সম্বন্ধে ও উহার SE 


একট চার্ট বা সারণী তৈরী কর । 
(ঙ) পাঠ্য অন:ুস্রণে দ্বিতীয় সার হইতে প্রথম ‘সারির বাক্য সম্পূর্ণ 

করঃ 

মের: প্রদেশে পেন্ডুলম -- ততখানি উন্নত হয় না। 

পৃথিবী যেন ''" ফুকো সাহেবের উচ্ভাঁবত 
পেন্ডুলম । 

মের; প্রদেশে ধ্র:বতারা ঠিক :.. তাহার অপেক্ষা কিছ: অঁধকবার 

দোলে 
পৃথিবীর আহক গাঁতর 
প্রবল প্রমাণ 


সেই নক্ষণচক্লের কেন্দ্রগত ৷ 
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দব্যা'দর কথা বালতে গয়া 
প্রথমেই বালতে হয় বস্রর= 
শিল্পের কথা৷ বাংলা- 
দেশের বল্রাশল্পের খ্যাতি 
খ্ৰীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই 
দেশে বিদেশে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছল, এবং ইহাই যে 
এ-দেশের প্রধানাশল্প ছিল, * 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 
কোঁটল্যের. অর্থ শান্দরে, 
আরব, চান ও ইতালায়, 
পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের 
ব্তান্তের মধ্যে ৷ প্রাচীন 
বাংলার এই সম্পদের কথা 
গ্রীক এঞঁতহাসকেরা বার 
বার উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। 
সমযদুতীরবর্ত গঙ্গা- 
বধোঁত দেশ বাংলা দেশ । 


৭৮ ॥ - সাহত্য পাঠ 


৩1 ধাতু শিল্পের কোন: কোন; ক্ষেত্রে বাঙালীর কৃতত্বের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়? ব্যান্তর বিবৃতি, বা কোন্‌ কোন: গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে ? 

৪! “গ্ৰাচ্টীয় প্রথম:-----গ্রন্থে বালতেছেন’__এই প্লান কে? তাঁহার গ্রন্থের 
নাম কি? তান কি বালিয়া গিয়াছেন ? : 


[গ]* বচনাঁভাঁত্তক প্রশ্ন £ 


'১। পঙ্গারডি’ দেশের অবস্থান নির্ণয় করিয়া সেখান হইতে কোন্‌ কোন: 
দ্রব্য কোন্‌ কোন্‌ দেশে রপ্তান হইত, বিবরণ দাও । 


২। দেশের ধনোৎপাদনের উৎস $ক ? প্রাচীন বাংলায় তাহা বিরুপ ছিল, 
-_  ননজের ভাষায় তাহার বিবরণ দাও । 


৩:। সকল শিল্পের মধ্যে"--------স্থান নিশ্চয়ই দছিল।” 'বিশেষ স্থানাট বি, 
তাহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও ৷ 
[ঘ] ন্যাকরণগত প্রশ্নঃ | 


১। শৰ্দার্থ লেখঃ পিপল, দ:্াতময়, গুবাক । 
২। পদপারবর্তন কর ঃ গাঙ্গেয়, পর্যটক, উৎপন্ন, পাঁলত, বহন । 


৩। শন্যস্থান পুর্ণ কর ঃ কাবকঙ্কন মডকুন্দরামের “পাই, দাক্ষণ ভারতের 
"বাইয়া - বাঁণকেরা গ্ঢুজরাট পর্যন্ত যে :-- সম্ভার লইয়া, 
যাইতেন, তাহার মধ্যে গ:বাক, পান ও --- উল্লেখ আছে। 

৪। ভুল থাঁকলে সংশোধন কর £ গঢ়বাকের বদলে লইয়া আসতেন শক্থ, 
মরকতের বদলে পান এবং নারকেলের বদলে মা্ণণক্য। 

৫। টাকা রচনা করঃ কোটিল্য, মাকে-পোলো, মা-হয়ান, মসালন, 
চাও জ;-কুয়া, অগ্নিপ:রাণ, অঙ্গ-বঙ্গ, ম:কুন্দরাম, ইন্ডিকা ৷ 


গ্ণ্যাংশ 


খরতাক্ষ লয় তন বাণ ৷ 


মাথাতে জালের দাঁড় ‘কানে ফাঁটকের কাঁড় 
মহাবনে কাঁরলা পয়াণ ॥ 
দরে থাঁক দেখে চর কহে সংহ-বরাবর 


কালকেতু ওই আসে বন । 

শনি কোপে জ্বলে অঙ্গ পথে আগঢলল সিংহ 
দ;ইজনে করে মহারণ ॥ 

সিংহে বাঁরে মহারণ সচাঁকত পশডুগণ 
আঁবরত দোঁহার গর্জনে ৷ j 

সিংহে বলে নাহ টুটে অস্ব নাহ গায়ে ফুটে 
ঝড় বহে নিঃশ্বাস-পবনে ॥ 

গগনে উঠিয়া লাফে বাঁরেরে কেশর' ঝাঁপে 
হানিতে চাপড় চাহে বুকে । - 

উঠিয়া মাইষযাচালে -  সিংহেরে হানিল ভালে 
দারুন মদটাক মারে মুখে ॥ 

সংহ তেজে বড় দড় বাঁরকে মারল চড় 
লাফ দিয়া উাঁঠল গগনে । 


৮২ 


_ পান- সংকেত £ঃ আলোচ্য অংশাঁট কাঁবকঙ্কন ম;কুন্দরামের স:াঁবখ্যাত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য 
হইতে উদ্ধৃত । অরণ্যচারা ব্যাধ কালকেতু এ কাব্যের নায়ক,সে দেবতা নহে 
এবং দেবোপমও সে নৃয়_মধ্যয্গের সাঁহতে। এই ব্যাধচারত্র সযষ্ট এক বিরল 
দণ্টান্ত । পশরাজ সিংহের সাঁহত কালকেতুর ল:কোচাঁর 1শকার-শিকারাীর 
ব্যাপার নহে, মংকুন্দরাম এক মল্লযুষ্ধের কল্পনা কাঁরয়া মহাবলবান পশডরাজের 
শাক্ত অপেক্ষা মান: কালকেতুকে আঁধকতম শান্তমান কারয়া তাঁলয়াছেন-_যে 
মান: অরণ্যচার হইলেও বন কাটিয়া বমত গড়ে, রাজ্য গড়ে, সমাজ গড়ে ৷ 
সে ইাতবৃত্ত কালকেতু উপাখ্যানের পরবর্তী“ অধ্যায় । 


সাহত্য পাঠ 


পাঁড়তে বাঁরের গায় ঢালে লুকাইল কায় 
সিংহ রহে চাঁপয়া চরণে ॥ 

পরাক্রমে নাহ টুটে কেশরাী তোলয়া উঠে 
যেন 'ক্ষাত হইতে তপন ৷ 

বীর আঁত কোপে যুঝে ধাঁরল সংহের লেজে 
{বষ্ধরে গরুড় যেমন ॥ 


লেজে ধাঁর দেয় পাক সিংহ যেন ঘোরে চাক 
তথাঁপ সিংহের বড় বল । 

তুলিয়া আছাড়ে ভুঞে শোঁনত নিকলে মযুয়ে 
' দুই অঙ্গে বহে ঘর্ম জল । 

{সংহেরে ধাঁরয়া বলে পাঁজন্ন ভাঙল কলে 
কৃপা কাঁর ছাঁড় দল বার । 

সিংহ: পলাইয়া যায় ঘন পাছ; পানে চায় 


ত্ৰাসে সিংহ পান করে নাীর ॥ 


অনুশীলনী 


॥[ক] মোখিক প্রশ্ন 


(১) এই অংশাটর রচায়তা কে? তাঁহার মংল কাব্যের নাম ক ? 
(২) কাঁবর কোন: কালে আবভবি ? 


কালকেতু পশ রাজ যুদ্ধ ৮৩ 
(৩) “খরতাক্ষু লয় তন বাণ '_পশ:রাজ-কালকেতু যুদ্ধে এই বাণ কি কাজে 
লাগয়াছিল ? 
[থ] সংক্ষপ্ত উত্তরাভাঁত্তক প্রশ্ন £ 
(3) '“মহাবনে কাঁরলা পয়াণ "কে, কখন ‘পয়াণ’ কাঁরল ? কোথায় ‘প্য্রাণ* 
করিল? তাহার সঙ্গে ক ছল? তাহার সাজসজ্জা কিরপ ছিল? 
(২) “শন কোপে জবলে অঙ্গ !”__-কাহার কথা শঢনয়া, কাহার অঙ্গ জৰালয়া 
উঠিল? পরে কি হইল? 


[গ] রচনাঁভত্তিক প্রচ্ন ৪ 

0) কালকেতুর *শকারযান্রা ও তাহার বেশবাস সম্পর্কে“ বর্ণনা দাও 

(২) কালকেতুর সাঁহত সিংহের মল্লযু্ধের বর্ণনা দাও । 

(৩) কালকেতু-পশডরাজ যুদ্ধে কালকেতুর চরিত্র {ক ভাবে প্নাঁচত হইয়াছে? 
সে কি হত্যাকারী ব্যাধ মাত্র, না যথার্থ বাঁরত্ব গণে মান্ডত ? {ক ভাবে 
"তাহা বুঝা যায়? 

[ঘ] ধ্যাথ্যামলক প্রশ্ন £ 

(১) ‘যেন ক্ষত হইতে তপন এবং “বষধরে গর:ড় যেমন ।'--কাঁবর এই 

ব্যঞ্জনার তাৎপর্য" বুঝাইয়া দাও। কোন্‌ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হইয়াছে ? 
[es] য্যাকরণগত প্রশ্ন ‘ 

(১) শব্দার্থ লেখ ঃ ধড়া, কোপ, দোঁহার, ঝাঁপে, মাঁহষাচালে, মুটাঁক। যুঝে 
ত্ৰাসে, নাঁর । 

(২) ‘নকলে’ মানে কি? ইহা কোন্‌ ভাষার শব্দ ? 

(৩) সাধ; গদ্যে পারবর্তন কর : পয়াণ, আগলল, মুটাক, ভুঞে । 


দরে থাক দেখে চর''----করে মহারণ ৷’ 


সাহত্য_৬ 


অন্নপূর্ণা দিলে শিবেরে অন্ন। 
অন্ন খান শব সুখসম্পন্ন ॥ 
সঘ্‌ত পলান্নে পঢারয়া-হাতা । 
পরশেন হরে হাঁরষে মাতা ॥ 
পায়সপয়োধি সপসাঁপয়া । 
ষ্টক পর্বত কচম’চয়া ॥ 
লিহ লহ জিহে লেহ্য লোঁহয়া । 
চুম্‌কে চক চক পেয় পিয়া ॥ 
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুঁষিয়া ৷ - 
কচর মচর চর্ব চাবয়া ॥ 

জয় জয় অম্নপূ্ণণ বালয়া । 
নাচেন শংকর ভাবে ঢালয়া॥ 
সর সর সরে বাঘের ছাল । 
দলমল দোলে মুন্ডের মাল ॥ 
ববম্‌ ববম্‌ বাজয়ে গাল । 
ডিম ডাম বাজে ডমরু ভাল ॥ 
পণ্টমুখে গেয়ে পণ্চম তালে । 
নাচেন শংকর বাজায়ে গালে ॥ 
নাটক দেঁখয়া শিব ঠাকুর । 
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর ॥ 


[1 


শিবে অন্নদান ৮৫ 


অনুশীলনী 


'আাঠ-সংকেত £ঃ আলোচ্য কাঁবতাংশাট রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ হইতে 
উৎকালিত ঃ ছন্দের বৈচিত্র এবং চর্ব চোষ্য লেহ্য পের খাদ্যসামগ্রীর ববাচিন্র 
"শব্দময় ধ্বনির সান্নবেশে অংশাট খুবই উপভোগ্য । কাঁবর রচনাকোশল উল্লেখ্য । 
প্রসঙঈ্তঃ "বে অন্নযানের পোঁর।ণক উপাখ্যানটি বিবৃত করা উচিত৷ 

[ক] মোৌখক প্রশ্নঃ 

El (১) ‘শবে অন্নদান’ কাহার র১না? মল কাব্যের নাম কি? 

(২) পোরাণিক প্রসাদ্ধতে শিবের কয়টি মুখ ? 
(৩) পঞ্চম তাল কি? 
& '(৪) প্রথম দশ লাইন মুখস্থ বল৷ 
[৭] সংপ্ষপ্ত উত্তরভাত্তক প্রশ্ন ৪ 
(১) ‘জয় জয় অন্নপূর্ণা বাঁলয়া ৷ 
নাচেন শংকর ভাবে ঢাঁলয়া ॥"-_-শিব অন্নপ্‌ণরি জয়ধ্ৰান কেন দিতেছেন? 
কেন তান ভাবে ঢাঁলয়াছেন ? ইহার পোরাণিক প্রসঙ্গ কি? 
(২) “হাসেন অন্নদা মদ:মধুর 1£-কাহার কোন্‌ প্রসঙ্গে এ কথা ? অন্নদ্া কেন 
ছাঁসতেছেন? 
[গ] রচনাভা তক প্রশ্ন ঃ 
(১) বের বেশবাস করপ চাত্রত হইয়াছে, নিজের ভাষায় লেখ। 
(২) = শিবের ভোজন দ:শ্যট নিজের ভাষায় বর্ণনা কর । 
{ঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন £ 
(১) ‘পঞ্মুখে গেয়ে পণ্চম তালে । 
গাচেন শংকর বাজায়ে গালে প্রসঙ্গ উল্লেখসহ ব্যাখ্যা কর । 
(২) “‘পায়স্পয়োধি সপসাপয়া 
ষ্টক পর্বত কচমাঁচয়া "শিবের এই আহারের তাংপর্য* বঝাইয়া দাও 
ঞ [৩] ব্যাকরণগত প্রশ্ন ৪ 
(১)- শব্দাৰ্থ’ বল £--পরশেন, লেহ্য, পঞ্চমুখে। 
(২) সাধ্য গদ্যরুপ দাও ঃ প্চরিয়া, হারিষে, সপসপিয়া, লোয়া, চাঁবয়া ৷ 
“ (৩) ভুল সংশোধন কর £ পায়সপয়োধি পান করিয়া । 
ষ্টক পর্বত সপসাপিয়া ॥ 
লিহ লিহ িহে চুষ্য চুিয়া ৷ 
চুমনকে চকচক লেহ্য লেঁইয়া ॥ 
চুহু চুকু চুকু সপ্‌সাপয়া । 
কচর মচর চর্ব' চাবয়া ॥ 


উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে ৷ 
অপর্ব বন্ধন সেতু, রাজপথ-সম 
প্রশস্ত, বাঁহছে জলস্রোতঃ কলরবে, 
স্রোতঃপথে জল যথা বাঁরষার কালে । 


রস্নাকর? কোন্‌ গণে, কহ, দেব, শনি, 


কোন্‌ গুণে দাশরখি কিনেছে তোমারে ? 


প্রভঞ্জন বৈর' তুমি ; প্রভঞ্জন-সম 


বন্দী সমনদ্রের প্রাত রাবণের ধিক্কার ‘৮a 


₹ ভীম পরাক্রমে। কহ, এ নিগড় তবে 
পর তুমি কোন্‌ পাপে ? অধম ভালকে 
“শঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ; 

" কেশরার রাজপদ:কার সাধ্য বাঁধে 
-বাঁতংসে ? এই যে লংকা, হৈমবতা পঢরী, 
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নালাম্কুস্বামী, | 
কৌঁস্তভ-রতন যথা মাধবের বুকে, 
কেন হে নদ'য় এবে তুম এর প্রাত ? 
উঠ, বাল বাঁরবলে এ জাঙ্গাল ভাঁঈ, 
দুর কর অপবাদ ; জনড়াও এ জৰালা, 
ডুবায়ে অতল-জলে এ প্রবল রিপ; ! 
‘রেখো না গো তব ভালে এ কলঙুক-রেখা, 
হে বারান্দ্র, তব পদে এ মম মিনাঁত ৷” 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ঃ আলেচ্য পাঠ্য কাঁবতাংশটি মধস্‌দন দত্তের ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য হইতে 
উৎকলিত ৷ রামচন্দ্রের বাহন সাগরে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কা অবরোধ কাঁরয়াছে। 
সমুদ্রের এই বন্ধন-দশা দেখিয়া রাবণ মহাশন্তিশালী সাগরের উদ্দেশে িন্ার 
“দতেছেন। এই িন্কারের মধ্যে দাসত্বের প্রত রাবণের যে ঘণা ও ক্রোধ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, অন্যঁদকে তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও দেশাত্মবোধ, তাহা উল্লেখ্য । 
‘বাল্মীকি বা কৃঁত্তবাসের রামায়ণে রাবণের এ চারত্র দেখি না-_এ রাবণ মধ্নস্মদনের 
‘নন সৃষ্টি । 


চুক] মোঁখিক প্রশ্ন £ 
(১) কাঁবতাংশের রচাঁয়তা কে ? মল মহাকাব্যের নাম কি? 
(২) আর কয়জন রামায়ণ রচায়তার নাম জান? কে কে? ভাঁহারা মধবস্মদনের 
অগ্রবর্তী, না পরবর্তী ? 
(৩) রাবণের উ্তি হইতে ১৫ লাইন মুখস্থ বল । 


[ৰ] সং!ক্ষপ্ত]ুউত্তরাভাত্তক প্রশ্ন ঃ 
পাঁরয়াছ গলে "বস্তা কে? মালা কে পাঁরয়াছে ? 


V৮ সাহিত্য পাঠ 
(২) অধম ভালুকে----বাঁধে বাঁতংসে ?’-বন্তা কে? খাদুকর’ কাহাকে: 
ইঙ্গিত করিতেছে ? ভালুক ও কেশরার তুলনার অর্থ ক? 
(৩) ‘কেন হে নিদদ'য় এবে তুমি এর প্রতি ?’_বন্তা কে? কাহাকে 'নদ'্য় বলা. 
হইয়াছে? কাহার প্রতি নিয় ? নিদ'য়তার প্রমাণ বক? 


(8) ‘জড়াও এ জৰালা:--:--এ প্রবল রিপন "বস্তা কে? এ জবালার" অং; 
কি? প্রবল রিপন কে? 


[গ] রচনাঁভাতক প্রশ্ন £ 


(১) সেতু ও সমুদ্রের কবি-কম্পিত চিত্রাট নিজের ভাষায় বর্ণনা কর । 
(২) সমনদ্বক্ষে লংকার অবস্থানের চিত্রাট নিজের ভাষায় বর্ণনা কর ॥ 


ে 


[ঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন £ 
(১) প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা কর ৪ 
হায়, এই ক হে, তোমার ভ্‌ষণ, 
রত্বাকর ?’ - 
রেখো নাগো তব ভালে এ কল্ধ-রেখা ৷ | 
[৬] ন্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
(১) শৰ্দার্থ £ঃ মকরালয়, কুলৰ্য'ভ, ৪চেতঃ, কোঁস্তভরত ৷ 
(২) গদ্যান্তর কর £ 
উঠ, বাল বাঁরবলে এ জাঙ্গলে ভাঁঙ, 
দুর কর অপবাদ ; জ:ড়াও এ জালা, 
ভ্বায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপ্ঢ। 


C——— 


চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে 
প্রখর তপন ভায়, 

দিগ্‌াদগন্ত-উদাস মরাত 
উদার স্ফুরাত পায়৷ 

নীরব মোদনা, পাদপ নিঝুম 
নতম্‌ুখ ফুল ফল, 

নত-মখণ লতা নোঁতয়ে পড়েছে 
স্তব্ধ-সরস-জল । 

শান্ত সণ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী, 

মক বিহঙ্গম, মুঢ় পশু প্রাণী, 

‘ঘুঘঘুঘুঘুঘ্‌’ কাতরা কপোতা 
করুণ কাঁরয়া গায়! 

স্তব্ধ নগর, স্তব্ধ ভধর, 

স্তব্ধ হ’য়ে আছে উদার সাগর, 

ধ-ধু মরুস্হল', বিহবলা হাঁরণী 
চমাঁক চমাক চায় । 

স্তব্ধ ভুবন, স্তব্ধ গগন, 

প্রাণের ভিতর কাঁরছে কেমন, 

ত্ষায় কাতর, কঠোর মরতে 
একট:ও নাহ বায় ! 


৯০ সাঁহত্য পাঠ 


বিরামদায়নী কোথা নিশণাথনণী 
স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনণী 
মহা-মহেশ্বর-করুণা-রুঁপণণী 
মোহনা মায়ার প্রায় ! 
লয়ে এস সেই মেদুর সমীর, 
বর-ঝুর-ঝুর, মধুর অধর, 
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জাবন, 


জ:ড়াব তাপত কায়! 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ কাব ববিহারালাল চক্তব্তী'কে আধুনিক গাণীতিকাবতার জনক* বলা 
হয়। ইনি রবান্দ্রনাথের প্রর্বসুরী। তাঁহার বিখ্যাত কাব্য ‘সারদামঙ্গল’ এই 
আত্মমগ্ন গাঁতিময়তার সরে স্যুরময়। বত্তমান গিধ্যাহ্ন সঙ্গীত’ কাঁবতাটিতে 
নিদাঘ মধ্যাহের শ:ধ: একটি চিতই আঁত নয়, সেই চরের মধ্য দিয়া একটি, উদাস 
সুরের লহরাঁকে অনুভব বরা যায় । এখানেই গাঁতিকাবতার সার্থকতা 

[ক] মোঁখক প্রশ্ন £ 


(১) কবিতাটি কাহার রচনা ? কেন তাঁহার খ্যাঁত ? 
(২) কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কি? 
(৩) কবিতাটির যে কোনো ৮ লাইন মুখস্থ বল। 


[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তিক প্রশ্ন £ 


&) কাঁবতাটিকে মধ্যাহ্ন সঙ্গীত’ বলা হইয়াছে কেন? এখানে কোন্‌ ঝতুর 
মধ্যাহ্ন বাণত? 


(২) “ঘ ঘা ঘয---““করনণ করিয়া গায় ?'_কপোতা কেন ডাকতেছে? নে 
কাতর কেন? h 


গর] রচনা্ভত্তিক প্রশ্ন £ 


(১) কাঁব-প্রদত্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নের ছবিটি নিজের ভাষায় লেখ । 
(২) ‘তাপিত কায়’ জডড়াইবার জন্য কবির প্রার্থনা কি-নিজের ভাষায় লেখ । 


মধ্যাহ্ন সংগীত HS 
[ঘ] ধ্যাখ্যামলক প্রশ্ন ঃ 


(3) “মহা-মহে্বর-করুণা-র্পণাী মোহনা মায়ার প্রায় ।'-_প্রসঙ্গ উল্লেখ টকারয়া 
ব্যাখ্যা কর। 


[৬] ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


(১) শব্দাৰ্থ বল ও বাক্য রচনা কর ঃ পাদপ, সণ্চরণ, সরস মেদুর। 
(২) গদ্যর্‌প দাও ঃ ম্‌রতি, স্তব্ধ, স্ফুরাত, মেদুর । 
(৩) ভুল থাকলে সংশোধন কর ৪ 
বয়ে এস সেই সামির মেদডড়। 
ঝ্‌র-ঝুরু-বঢরু অধির মধুর ৷ 
স্নেহ আলিঙ্গ জুরাব জীবন 
জুরাব তাপাঁত কায়? 


ধ্নধান্যে পনচ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ; 
তাহার মাঝে আছে দেশ এক,--সকল দেশের সেরা, 
* যে ন্ৰগ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, ্ম:ত দিয়ে ঘের ; 


“ক্ল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি! 
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা ! 
কোথায় এমন খেলে তাঁড়ৎ, এমন কালো মেঘে! 

- তারা পাখার ডাকে ঘঢ়মিয়ে উঠে, পাখার ডাকে জেগে; 
এমন দেশটি কোথাও খঃজে পাবে নাক তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভ্‌ম ! 
এত স্নিগ্ধ নদ কাহার, কোথায় এমন ধনৰ পাহাড় 
কোথায় এমন হারংক্ষেত্র আকাশতলে মিশে ! 
“সিন ধানের উপর চেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে 


পায়া ফলের উপর ঘিয়ে পড়ে ফলের মধু খেয়ে । 
এমন দেশাঁট কোথাও খংজে পাবে নাক তম, 
শকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি! 


জন্মভুম ৯৩? 


ভা’য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলেপাবে কেহ ! 

ও-_মা তোমার চরণ দদনাট বক্ষে আমার ধাঁর, 

আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মাঁর_ 
এমন দেশাট কোথাও খঃজে পাবে নাক তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভ্ম ! 


অনুশীলনী 
প্রাঠসংকেত ঃ কবি দ্জেন্ডলাল রায়, কখনো ডি. এল. রায় নামে পাঁরাচিত ৷ 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং নাটক রচনায় ভান সযাবিখ্যাত। জিন্মভ্বাম’ তাঁহার: 
একটি প্রসিদ্ধ, লোকাপ্রিয় গান। গানাট তাঁহার ‘সাজাহান’ নাটকে আছে। 
এই গানের মধ্যে ভারত্রে একটি এখ্বর্যময় প্রকীত চিত্র যেমন জাছে, তেমান 
সেই চতের মধ্য দয়া স্বদেশকে ভালোবাসার যে একটা প্রবল আকুতি, তাহা প্রতি 
ভ্তবকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার দুইটি প্রধান কথা £ চ্বহ্ন অর্থাৎ আদর্শ ও 
দেশপ্রেমের কথা এবং ‘স্মৃতি’ অর্থে প্‌্ব তন কত বংশধারার মধ্য দয়া আমাদের ' 
ইাঁতহাস ও এঁত্হ্য বাঁয়া আসিতেছে। 
[ক] মোঁখক প্রশ্নঃ 
(১) কাঁবতাটির রচাঁয়তা কে? কেন তাঁহার খ্যাতি? 
(২) কাঁবতাটর প্রথম ১০ লাইন মুখস্থ বল । 
[থ] রচন৷ভাতক প্রশ্ন £ Cs 
(১) ““এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাক তুঁম’_কাঁবর এ গর্ব কেন? কি- 
‘ গুণ ও বোশিষ্ট্যে কব ইহা প্ৰতিপন্ন করিয়াছেন, নিজের_ভাষায় লেখ 
[গ] ব্যাখ্য'মলক প্রশ্ন £ 
(১) প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া ব্যাখ্যা কর ঃ 
“ও যে স্বগ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ৷' 
[ঘ] দ্যাকরণগত প্রগ্ন £ 
(3) অর্থ লেখঃ উজল, ধম, হরিংক্ষেতর, কুণ, শাথাঁ। 
(২) গদ্যান্তর কর ঃ 
(3) চন্দ্র স্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা { 
'_ কোথায় এমন খেলে তাঁড়ং, এমন কালো মেঘে! 
(i), পঢচ্পে পুষ্পে ভরা---""'মধু খেয়ে । 
(৩) ভুল সংশোধন কর $ 
চড়ায় ভরা নদা কাহার, কোথায় এমন র:ক্ষ পাহাড় 
কোথায় এমন মড়কক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে! 


NAN EE ==; 


-_ আকুল বক ফুলবাসে, 
পিঞ্জরে ধরেছে পাখা পিউ পিউ তান! 
জেগে শশা, যেনসে 


গাহস্হ্য চিত্র a৫ 


মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার 
যত কিছু সব তার মিছে! 
স্বর্গে মর্তেয প্রভেদ বক আছে! 


অন্তুশীলনী 


১ পাঠ-সংকেত ঃ মাঁহলা কাঁবদের মধ্যে গিরান্দ্রমোহিনী দেবা বিশেষ খ্যাঁতমান ৷ 


[হক] 


[থ্] 


[গ] 


7 Ll 


[el 


বর্তমান কাঁবতায় বাংলার পল্লী জাবনের প্রশান্ত একট গৃহজাবন-চিত্র ও মধুর; 

প্রক্ীত-চিত্র মা ও ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া চাত্রত হইয়াছে । লক্ষ্য করিবার 'বষয়, 

প্রক্াত ও মানরের একটি মধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা এ কবিতায় আছে । প্রক্বাত 
যতই সৃন্দর হোক, যেখানে মা ও ছেলে নাই, সেখানে স্বই ব্যর্থ’ হইয়া যায়'। 
মোখক প্রশ্ন £ 

১। কাঁবতাট কাহার রচনা ? 

২। মা ও ছেলেকে আশ্রয় করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সার্থকতা ও উহার: 
অবর্তমানে তাহার ব্যর্থতা-এই ভাবাঁটকে কেন্দ্র করিয়া যে ৮ পর্যন্ত: 
রচিত হইয়াছে; তাহা মুখস্থ বল । : 

সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাঁত্তক প্রশ্ন £ 

১1 প্রশান্ত মুখের---ঢুলু চুল !_কাহার আঁখি চুল চুল? তাঁহাকে 
কেথায় দেখা যাইতেছে? তাঁহার সঙ্গে আর কে আছে? তান কি! 
কাঁরতেছেন? তাঁহার চারদিকের পারবেশ কিরপ ? 

২। “ক করিবে চাঁদ মনে ভাবে! চাঁদের ভাবনা কেন? কখন, ‘ক অবস্থায়. 
চাঁদকে দেখা যাইতেছে? 

রচনাভাঁত্তক প্রশ্ন 

১। গাহৰ্্থ্য চত্ৰাট নিজের ভাষায় লেখ। 

২। নিসর্গ চিত্রের মাধর্যট বর্ণনা কর 

ম্যাখ্যামনলক প্রশ্ন £ 

১। ণৃশয়রেতে জেগে শশা"*'মগ্র হয়ে ভাবে।' তাৎপর্য ব্যাখ্যা ফর । 

২। গাঁদে চাঁদে-“"প্রভেদ কি আছে ? প্রসঙ্গ উল্লেখ কাঁরয়া তাৎপর্য ব্যাখ্যা: 
ক্র। 

্যাকরণগত প্রশ্নঃ 

১। গদ্যর্‌প দাও'ঃ পাঁতয়ে, ফৃটিয়ে। আঘাত, মোয়া, নেহারছে। 


বহে মাঘ মাসে শ'ঁতের বাতাস, 
স্বচ্ছসাঁললা বরুণা । 
প্ঢুরণ হ’তে দুরে গ্রামে নির্জনে 
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে, 
স্নানে চলেছেন শত সখাসনে 
কাশাীর মাহষাী করুণা | 
স্নান সমাপন কাঁরয়া যখন 
মাঁহষা কাঁহলা, উহ্‌ ! শ’তে মার, 
সকল শরার উঠিছে শিহার, 
জেবলে দে আগুন ওলো সহচরাী, 
শাঁত নিবারিব অনলে 
সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা 
চাঁলল কুসুম কাননে । 
কৌতুক রসে পাগল পরানাী _ 
শাখা ধাঁর সবে করে টানাটানি, 
সহসা সবারে ডাক 'দয়া রাণী 
কহে সহাস্য আননে= 
‘ওলো তোরা আয় ওই দেখা যায় 


সামান্য ক্ষাঁত 


ওই ঘরে তোরা লাগাঁব অনল, 
তপ্ত কাঁরর করপদতল।’ 

এত বাল রাণী রঙ্গে ববভল 
হাসিয়া উাঁঠল মধরে ৷ 


আঁত দদ“ম কৌতুকরত 
যোঁবন মদে নিষ্ঠুর যত 
যুবতরা মাল পাগলের মত 
আগুন লাগাল কুঁটরে । 


ঘনঘোর ধুম ঘন্রয়া ঘনরিয়া 
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়ল ৷ 
দোঁখতে দেখতে হয হন হহংকাঁর 
ঝলকে ঝলকে উন্কা উগ্র 
শত শত লোল জিহ্বা প্রসার 
বাহন আকাশ জডড়িল । 


দলে দলে কাক করে কোলাহল, 
উত্তর বায়ন হইল প্রবল 
উড়িয়া উড়য় চালল । 


ছোট গ্রামখান লোঁহয়া লইল 
প্রলয়লোলপ রসনা ৷ 
জনহন পথে মাঘের প্রভাতে 
প্রমোদক্লাত শত সখ'-সাথে 
ফিরে গেল রাণী কুবলয় হাতে 
দাপ্ত অরুণ-বসনা । 


তখন সভায় বচার-আসনে 
বাঁসয়াঁছলেন জ্‌পাঁত ৷ 


-গহহান প্রজা দলে দলে আসে, 
দ্বিধাকাম্পত গদগদ ভাষে 


৯৭ 


সাঁহত্য পাঠ 


নিবোঁদল দুখ সংকোচ-ব্ৰাসে: 
চরণে কাঁরয়া িনাত ৷ 


সভাসন ছাড় উাঁঠ গেল রাজা 
রান্তম মুখ শরমে ৷ 

অকালে পাঁশলা রাণীর আগার 
কাঁহলা, ‘মাঁহষা, এক ব্যবহার । 
গহ জৰালাইলে অভাগা প্রজার 
বলো কোন রাজ ধরমে !” | 
রযাষয়া কাঁহলা রাজার মাহষা, 
‘গহ কহ তারে কাঁ বোধে! 
গেছে গনন্টকত জাৰ্ণ কুঁটর, 
কতঢ:কু ক্ষত হয়েছে প্রাণীর ? 
কত ধন যায় রাজমাঁহষার 

এক প্রহরের প্রমোদে !’ 


কাঁহলেন রাজা উদ্যতরোষ 


রুধিয়া দাঁপ্ত হৃদয়ে 
‘যতাঁদন তুমি আছ রাজরাণী 
দানের কুটরে দানের ক হান 
ব্যাঁঝতে নারবে জান তাহা জান 
বুঝাব তোমারে দয়ে ৷” 


পথে লয়ে তারে-কাঁহলেন রাজা, 
ম্াঁগবে দুয়ারে দুয়ারে 
-এক প্রহরের ল'লায় তোমার 
যে-কাঁট কুটির হল ছার খার 
যত ঁদনে পার সে-ক”ট আবার 
গাঁড় দিতে হবে তোমারে 


সভায় দাঁড়ায়ে কাঁরয়া প্রণাত. 


সামান্য ক্ষাত ৯৯ 


" সবার সমুখে জানাবে যুবত 
হয়েছে জগতে কতট;কু ক্ষত 
জাীর্ন' কূঁটর নাশিয়া ' 


- অনুশীলনী 
পাঠ-সংকেত £ঃ রবান্দ্রনাথের বিখ্যাত একটি আখ্যানম্‌লক কাঁবতা ৷ কাশারাজ- 
মাহযণী করুণার কাছে যাহা সামান্য ক্ষাত, দ:ঃখা প্রজাদের কাছে তাহা- জাবন 
মরণের প্রশ্ন । কাশারাজের ন্যায়ানচ্ঠ রাজধর্ম রানীর এ নিবেধি হঠকারতাকে 
ক্ষমা করে নাই৷ তান কাঁঠন শাস্তির ব্যবন্থা করিয়াছেন। রাজধর্মের এই 
ন্যায়ানচ্ঠ বিচার এই কাঁবতার প্রতিপাদ্য ৷ 


[ক] মোখক প্রশ্ন £ 


১। কাঁবতাট কাহার রচনা? তাঁহার খ্যাঁত কেন? 
২। কাঁবতাটর মধ্যে, রাজার শা'স্তদান বিষয়ে রাঁচত ১২ লাইন মুখস্থ বল । 
৩। “সামান্য ক্ষাত’ নামকরণ ক সাঁঠক হইয়াছে ? 
[খ] সংাক্ষপ্ত উত্তরাভাঁত্তক প্রন্ন $ 
' '১। নানে চলেছেন ..* করুণা ৷” মাঁহযী কোথায় দ্নানে চাঁলয়াছেন? 
সেখানকার পাঁরবেশাট কেমন ? তখন কোন্‌ মাস? 
২। “এত বাঁল '-* উঠিল মধুরে "রানী ক বাঁলয়াঁছলেন? 'রঙ্গে বিভল' 
কথার দ্বারা রানীর কোন্‌ চারন্র প্রকাশ পাইয়াছে ? 
৩। ‘ছোট গ্রামখান'--রসনা ৷” গ্রামখানির ক অবস্থা হইল ? প্রলয়লোলুপ 
রসনা কাহার? কেন এই কথা বলা হইল ? - 
৪। ‘সবার সমুখে -* নাশিয়া ৷”_বন্তা কে? কাহাকে বলা হইয়াছে? 
ক্ষ্ৃতপ;ুরণ কিভাবে কাঁরতে বলা হইয়াছে ? 
[গ] রচনাঁভাত্তক প্রশ্ন £ 
১1 স্নানের পর শাঁত নিবারণের জন্য রানী কি কাঁরলেন, জের ভাষায় 


লেখ। 
২! আগ্নপ্রজ্জবালত গ্রামের একাঁট চিত্র রচনা কর। 


সাহত্য_৭ 


CL) 


১০০ সাহত্য পাঠ 
[ঘ] ব্যা্যামনলক প্রশ্ন ঃ 


১। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা লেখ ঃ 
(i) সভাসন ছাঁড় উঠে গেল রাজা 


রান্তম মুখ শরমে । 
(ii) কতধন যায় রাজমাঁহষার 
এক প্রহরের প্রমোদে । 
(iii) যতাঁদন তুঁম আছ রাজরানা :-: বুঝাব তোমারে নিদয়ে। | 
[৩] ব্যাকরপগত প্রশ্ন £ 
১1 গদ্যরংপ লেখ ঃ নিবারব, পরান, বিভল, উগারি, প্রসারি, নারিবে। { [ 


২। শব্দার্থ লেখ ঃ সমাপন, নিবারিত, রসনা, কুবলয়, দ্বিধাকাম্পত । 
৩। গদ্যাস্তর কর ঃ ‘পথে লয়ে তারে :-- দিতে হবে তোমারে ৷ 


———————————— 


মাঁটর-প্‌থবা-পানে আঁখি মোল যবে : 
দোখ, সেথা কল কল রবে 
বিপল জনতা চলে . 
নানা পথে নানা দলে দলে 
'যুগযঢগান্তর হতে মানুষের ত্য-প্রয়োজনে 
জীবনে মরণে ৷ f 
ওরা চিরকাল 
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ; 
ওরা মাঠে মাঠে 
বজ বোনে, পাকা ধান কাটে ৷ 
ওরা-কাজ করে 
নগরে প্রান্তরে ৷ 
বাজছন'ভেঙে পড়ে ; রণ্ডগকা শব্দ নাঁহ তোলে ; 
জয়স্তম্ভ-মনঢুসম অর্থ তার ভোলে ; 
বক্তমাখা;অস্র হাতে যত রন্ত-আঁীখ 
শিশ্বপাঠ্য.কাহিনাতে থাকে মদখ ঢাক । 
ওরা-কাজ করে 
দেশে দেশান্তরে, 


১০২ সাঁহত্য পাঠ 


অঙ্গ-বঙ্গ-কাঁলঙ্গের সমহুদ্-নদার ঘাটে ঘাটে, 
পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে । 

-_ গরু গুরু গজন, গুন্‌ গুন্‌ স্বর 

দিন রান্নে গাঁথা পাঁড়’ দিনযান্রা কাঁরছে মুখর । 
দুঃখ সুখ দিবসরজনাী 

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-’পরে 
ওরা কাজ করে॥ 


অনুশীলনা 


পাঠ-সংকেত £ রবান্দ্রনাথের এটি একটি বহ-খ্যাত কাঁবতা, যেখানে কাঁবর অস্তভেদা 
দচ্টি আসিয়া পড়িয়াছে মানব সমাজের উপরে এই সমাজের সভ্যতার যাত্রাপথে 


প্রয়োজন িটানো নয়, সদর অতীত হইতে, কাল হইতে কালে মানব'"সমাজের 
জীবনপ্রবাহকে আজও অক্ষ; রাখিয়াছে। জীবনের সেই মহান: মন্দ্রধবান ‘কাঁৰ 


[ক]: মোখক প্রশ্ন £ 


১। কাঁবতাটির প্রথম স্তবক মুখস্থ বল । 
২। সম্পূৰ্ণ কবিতাটি আবৃত্তি কর । 


[থ] সংক্ষপ্ত উত্তরাভাঁত্ক প্রশ্ন 2 


১। 'দোখ সেখা কল কল :-- জীবনে মরণে "কোথায় কাঁব :এ! দ্‌শ্য 
দেখিয়াছেন? ‘নানা পথে’ বালতে কি- বুঝাইতেছেন ?-_কাঁবতায় বত 
ওই সব পথের পারচয় দাও । 

২। ওরা কাজ বরে'--পরান্তরে ইহাদের পরিচয় কি? ইহারা ক “কৈ 
কাজ করে? সে কাজ কতখানি প্রয়োজনীয়, কুঝাইয়া দাও । 

৩। ন্তমাখা'-'ম:খ ঢাকি ।’--হাত তাহাদের রন্তমাখা কেন? ইহাদের পরিচয় 
কি? আঁখির’ তাংপর্যয কি? শিশুপাঠ্য কাহিনীতে মুখ চাবকিয়া 

- থাকার মানে কি? 


ওরা কাজ করে ১০৩ 
8। শ“গ্ঢরু গরু গজ‘ন--কারছে মুখর "কিসের গর্জন? কাহার স্বর? 


কিভাবে তাহা দিন রাতে গাঁথা হয় ? কিভাবে দিনযান্রা মুখর হয় ? 
[গ) রচনাঁভাঁত্তক প্রশ্ন £ 
১1 “ওরা কাজ করে:::নগরে প্রান্তরে? কাঁব-প্রদত্ত চিন্রাট নিজের ভাষায় 


লিখ। ঠ 
২। তথাকাঁথত রাজমাঁহমার ব্যর্থতার চিত্রটি ব.ঝাইয়া লেখ । 


[ঘ] ব্যাখ্যাম্‌লক প্রদ্ন ৪ 


১। প্রসঙ্গ উল্লেখ পঢর্ব'ক ব্যাখ্যা লেখ ৪ 
_‘জয়স্তম্ভ ম:ঢ়সম অৰ্থ তার ভোলে। 
_মণ্দ্রিত করিয়া তোলে জাঁবনের মহামন্ত্ৰ ধন ৷" 
“শত শত:--কাজ করে ॥ 


[6] ন্যাকরণগত প্রশ্ন ৪ 
১। শন্দার্থ £ঃ জয়ন্তম্ভ, দিনযান্রা, মুখর, মান্দ্রিত: ভগ্নশেষ । 
২। গদ্যান্তর কর! গ্ঢর: গরু গজন'*'মহামন্দ্র ধন ।' 


সঞ্জীবন' সদধা 
এনেছে, অশরণ লাঁগরে । 


শ্ৰান্ত আবরত যামনা-জাগরণে, 
অবশ কৃশ তন; মাঁলন অনশনে ; 
আত্মহারা, সদা বিমুখ নিজ সুখে 
তপ্ত তন মম, করুণা ভরা বুকে 


টানিয়া লয় তুলি’, যাতনা তাপ ভুলি, 
বদন-পানে চেয়ে থাকরে! 


করণে বরিছে, মধ্বর সান্ত্বনা 
শান্ত কাঁর’ মম গভীর যন্ত্রণা 5 
স্নেহ-অণ্চলে মুছায়ে আঁখজল, 
" ব্যথিত মস্তক চুম্বে আঁবরল, 
চরণ-ধ্ণাল সাথে, - আশাষ রাখে মাথে, 
সপ্ত হাঁদ উঠে জাঁগরে। 
আপন মঙ্গলা, মাত্রুপে আস’, 


ঙ 


মা ১৯০৫ 


{শয়রে দিল দেখা পদণ্যস্নেহরাশ 
বক্ষে ধাঁর’ চির-পাীযুষ-নিঝর, 
নরাশ্রয়“শশ -অসাম-নর্ভ'র ; 

নমো নমো নমঃ, জনন দেবা মম! 
অচলা মাঁত পদে মাগিরে! 


অন্তুশীলনা 


পাঠ-সংকেত £ জাবনের নানা পর্যায়ে শৈশবের অসহায়তায়, রোগে-শোকে, বিপদে- 
দ:ঃখে জননীর জ্যোতির্ময় অবস্থান কাঁ তাঁহার স:াবিখ্য।৷ত এই সঙ্গীতে চিত্রিত 
কাঁরয়াছেন। 
[ক] মোক প্রশ্ন ঃ 
১। কাতার রচাঁয়তা কে? কেন তাঁহার খ্যাত? 
২। কাঁবতাটির ১ম স্তবক মুখস্থ বল । 
[খ] সংক্ষপ্ত উত্তরাঁভাঁত্তক প্রশ্ন ৪ 
১। “স্নেহ বিহ্বল --কার আখরে 2_কাঁব কাহার আঁখর কথা বাঁ্তেছেন? 
ক ভাবে তান জাগিয়া থাকেন? কোথায় জাগয়া থাকেন? 
২। ‘আপান মঙ্গলা--'পদণ্য স্নেহরাঁশ ৷৷ মঙ্গলা কে? কেন মঙ্গলা বলা 
হইয়াছে ? মাতৃরপে তান বি ভাবে আসেন ? 
[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ 
১। শনরুপোয় শৈশবে, মায়ের সদা-জাগ্রত চন্রাট বিবৃত কর। 
২। সন্তানের দ:ঃখ শোকে মায়ের সমব্যথী চিনা নিজের ভাষায় লেখ। 


[ঘ] ব্যাখ্যামচলক প্রশ্ন 
১। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর £ 
_ণনরাশ্রয়-শশ:-অসাীম-নির্ভ'ার ।' 
_শান্ত করি মম গভাঁর যন্ত্রণা ৷’ 
[ঙ] ৰ্যাকরণগত প্রশ্ন $ 
১। শব্দার্থ লেখ ঃ সণ্ঢাবনী, পাঁযযষে, নিব'র, অশরণ । 
২। গদ্যরূপ লেখ ৪ বরিছে, চুন্বে, হাদি । 
৩1 গনদ্যান্তর কর £ 
শ্ৰান্ত আঁবরত '" চেয়ে থাঁকরে ৷ 


= 


কামার-শালের গন্‌গনে রাঙা আগ;নে তোমার চোখ জবলে ! 
পরে তোমার নিঃশাস পড়ে খব জান মোরা খুব চিনি, 
মাকুই'দুরের গণেশ তুম হে ছ:টোছুট চোঁপর দিনই ! 
ধ তোমার হাতে-হাতয়ারে, সোনা কর তুম খাক্‌ নিয়ে, 
দুনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার গলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে । 
[) ) @ 


রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা! স্বর্গে মর্তোোে মিস্তিরী । ; 
তোমার প্রসাদে শ্রমেও আমোদ, ধমনীতে ছোটে পিচাঁকাঁর । 
তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধার আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ; 
থলথলে মাটি, ঠনঠনে লোহা অনায়াসে পারি সামলাতে ৷ 
মণি-কাণ্নে আমরা মিলাই, মণি-মালঞ্চে হার গাঁথি, 
বন-কাপাস'র হাঁস কুড়াইয়া টানা দিই তাঁতে দিন রাঁত ৷ 
রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই বাটালির ঘায়ে বশ কাঁর, 
কা্ন'ক, ছেন, হাতুড়ি চালাই, তুর্‌পঢুন্‌ মাকু বা’শ ধাঁর ৷ 


রাজা কারিগর AA 


তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর মোরা দড় বিশ কর্মে তে, 

দ'ক্ষা নিয়োছ'তোমাঁর হুকুমে পাঁরশ্রমের ধর্মেতে ৷ 
রাজা-কারগর বিশ্বকর্মা ! বুননেয়াদি আদি“মাঁস্তরী ! 
তোমার আ'ঁশসে হা'তয়ার হাতে হাস-মখে ত্ৰিভুবন ফির! 


অনুশীলনা 


পাঠ-সংকেত £ঃ পোরাণিক কল্পনা মতে, সমস্ত শিজ্পকর্মে'র অধিদেবতা বিশ্বকমরি 
বন্দনা রচনার মধ্য দিয়া কবি এখানে বিশ্বের যদ্তরশিল্পী ও কমাঁদেরই প্রশস্তি 
গান করিয়াছেন. প্রাচীন এবং আধুনিক জগতের সমস্ত সম্পদ তাহারাই সৃষ্ট 
করিতেছে। সে সম্পদ শুধু ধনসংগ্রহে নয়, সুকুমার শিল্পম:চ্টতেও ৷ তাঁহাদের 
ঘ্রমেই সারা বিশ্ব এঁন্বর্যে ভারিয়া উঠিয়াছে। 


[ক] মোখক প্রশ্ন 


১। কাঁবতাটির রচাঁয়তা কে? কেন তাঁহার খ্যাত ? 
২! “নাগা কারিগর’ কাহাকে বলা হইয়াছে? রাজা আবার কারিগর কেন? 


৩। 'বশ্বকৰ্মা কে? 


[থ] সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তিক প্রশ্ন 
“ঘাটাপড়া**“কি কোঁশলে "লাখো হাত কাহাদের ? কেন তাহাদের হাত 
ঘাঁটা-পড়া ? তাহারা কি গঠন করে? 

২। “াকু-ই'দুরের'-চৌপ’র নই" “মাকু-ই’দুর! মানে কি? শিণেশ’ 
কাহাকৈ বলা হইয়াছে? চৌপর দিন ছুটোছুটির কারণ কি? তাহার 
ফল ক হয় ? 

৩। দয়ার সম্‌গ্ধি--'ফাঁক দিয়ে "এখানে কাহার কথা বলা হইয়াছে? 
দুনিয়ার সমৃদ্ধির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি? 
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[গ] প্রচনাভাঁত্তক প্রশ্ন ঃ ) 
। কার্‌শিল্প বা স:কুমার শিল্প সৃষ্টির যে কথা কাঁব বিবৃত কারয়াছেন, 


১ 
নজের ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দাও । 


১০৮ সাহত্য পাঠ 
[ঘ]- ৰ্যাখ্যাম্‌লক প্রশ্ন £ 


১৯1 প্রসঙ্গ উল্লেখ সহ তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও £ 
_"কামারশালের---চোখ জলে 
_দদ্ানয়ার সমৃশ্ধি---ফাঁক দিয়ে ৷” 
_বনকাপাসাীর -- দিন রাত ৷? 
-_'দাক্ষা নিয়েছ তোমারি **- ধর্মেতে ৷” 


[৩] বৰ্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


১। শব্দার্থ লেখঃ সিদ্ধ, দড়, বুনিয়াদি, বা’শ। 

২। গদ্যরনূপ লিখঃ সিস্তরী,চোপর, আশসে ৷ 

৩। গদ্যাস্তর কর ঃ 
তোমার প্রসাদে :-. ব্রিভুবন ফার ৷ 

8৪1 ভুল সংশোধন কর ঃ 
মণি-কাণ্চনে আমরা খোদাই, মাণ-মালণ্ে হার গড়ি, 
বন-তুলসাঁর হাসি উপাড়িয়া টানা দই তাঁতে চার ঘাঁড়। 
রখো শুখো মাঠে ফুল যে ফোটাই, কান্তের ঘায়ে বশ কাঁর ॥ 
কাঁণক, ছেন’, কোদাল চালাই, তুরপ্‌ুন্‌ মাকু ফস কাঁর । 


ER 


উদ্্ধ গগনে বাজে মাদল 
নিম্নে উতলা ধরণ'-তল, 
অরুণ প্রাতের তরুণ দল 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ ॥ 
উষার দুয়ারে হানি’ আঘাত 
আমরা আনব রাঙা প্রভাত; 
আমরা টুটাব (তাঁমর রাত, 
বাধার বিল্ধ্যাচল ৷ 
নবনবানের গাঁহয়া গান 
সজীব কাঁরব মহা শ্যুশান, 
আমরা দানব নতুন প্রাণ 
বাহতে নবীন বল ৷ 
চল্‌ রে নও-জোয়ান, 
শোন্‌ রে পাতিয়া কান_ 
মত্যুতোরণ-দ-য়ারে-দংয়ারে 
জীবনের আহ্বান ৷" 
চল্‌রে চলরে চল্‌ । 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ ॥ 


ক 


১১০ সাঁহত্য পাঠ 
অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ কাজা নজরুল ইসলামের এ কবিতা জাতীয় আন্দোলনের যুগে ছিল 
দেশাত্মবোধে জাগ্রত ছাত্র সমাজের অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গাত--তাহাদের কুচকাওয়াজের 
গান। ইংরেজ তখন দেশেয় শাসক। তাহারাও হাজার হাজর ছাত্রকে জেলে 
পাঠাইয়াছে, কাহাকেও বা ফাঁস দিয়াছে, গুল কারিয়া হত্যা কারিয়াছে। এই 
পারিপ্রেক্ষিতে এ সঙ্গীতের জন্ম । কাঁব এখানে ডাক দিয়াছেন দেশের সেই তরুণ 
শাঁন্ডকে, যাহারা দ:যোগের সব বাধা'বির্ন চুরমার করিয়া, মরা দেশে প্রাণের বন্যা 
বহাইয়া দিবে, দেশের ম:ক্ত-স্বপ্নকে সার্ধক করিবে। 

[ক] মোঁখক প্রশ্ন £ 
১। এই কাঁবতার রচায়তা কে ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান? 
২। কবিতার শিরোনামের অর্থ ব্যঞ্জনা কি, বল । 
৩। কাঁবতাট আব্‌ত্তি কর। 

[খ] সংক্ষপ্ত উত্তরাভাঁতক প্রশ্ন £ 


১। ‘চল্‌ চল: চল্‌, :-- ধরণাীতল এই বলিয়া কাঁব কাহাদের ডাক 
দিয়াছেন? কোন্‌ অবস্থার মধ্য দিয়া তাহাদের অগ্রসর হইতে বাঁলতেছেন? 
ধরণাঁতল উতলা কেন? 


২। আমরা টটটাব *** বাধার বিন্ধ্যাচল !"_ কোন্‌ ‘রাঙা প্রভাত’ কাঁব আনবার 
কথা বলিতেছেন? “ঁতামর রাত্রি" কিসের? এই ‘বাধার বিশ্ধ্যাচল’_ 
্রপ ? 


[9]. রচনা্ভাত্তক প্রশ্ন ঃ ; 
১। দেশের নবাঁন শান্তকে আহবান করিরা কাঁব যে কর্তব্য সাধনে উদ্যত, তাহা 
নিজের ভাষায় লেখ। 
[ঘ] ব্যাখ্যাম;লক প্রশ্ন £ 
১। তাৎপৰ্য‘ বুঝাইয়া দাও ঃ 
(i) _'উচদ্ধ গগনে বাজে মাদল 
নিম্নে উতলা ধরণাীতল 
(i) ‘“নবনবানের গায়া গান 
সজাব করব মহাশ্মশান ৷” 
(ili) ‘মৃত্য-তোৱণ-দ্‌য়ারে দুয়ারে 
জাবনের আহ্ৰান ৷” 
২। ঢাঁকা লেখঃ বাধার বিষ্ধ্যাচল, মহাণ্মশান। 
৩1। শব্দার্থ লেখঃ নও-জোয়ান। 


কোনো কাজে মন লাগে না, জৰর আসে আজ কাজের নামে, 
নগর ছেড়ে গেলাম আজি বেড়াতে তাই একাঁট গ্রামে ! 

পথে যেতে'শুনতে পেলাম ছাত পটানোর ধ্ৰানর সাথে 
তালে তালে গান গেয়ে সব রাজরেজারা হর্ষে মাতে! 

এাঁগয়ে যেতে ডাইনে দোঁখ ধ্ললোমাখা ক’জন কুল', 

‘হে'ইয়ো জোয়ান’ গান ধরে ক ভারা জিনিস ঠেলছে তুঁল' !' 


‘বাঁয়ে দোঁখ ঘাঘরা পরা মেয়েগুলো ঘ:রায় জাঁতা, 


গান ধরেছে সমস্বরে তালে তালে দ:নলয়ে মাথা । 

নদ'র ধারে এলাম ক্রমে দেখতে দেখতে কাণ্ড হেন, 
ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল গায়ে মনটা হলো হালকা যেন ।:-* 
চলছে তরী স্রোতের বুকে নেচে নেচে হেলে দুলে, 
দাঁড়ী মাঝ সমদ্বরে গান ধরেছে পরাণ খুলে । 
করাতীরা কাঠ চারছে নদীর ধারে গাছের তলে, 

মনে হলো নাচ্ছে তারা উল্লাসে কাঠ চেরার ছলে ॥'-- 
গাঁয়ে ঢুকে ডাইনে দোঁখ কামারশালে বাপ-বেটাতে 
লোহা পেটায়, পেটাক তারা, নাচছে কেন হাতুাঁড় হাতে ? 


এসব দেখে মনে হ’ল, কর্ম শ:ধদ ঘর্ম নহে, 

দৰশ্বকৰ্মা বেজায় রসিক, তাঁয় বেরাঁসক মূর্খে কহে । 
শ্রমের বকে প্রেম নাচে গায়, কর্মেরে। প্রাণ মর্ম আছে, 
শুধুই সে তো ঘামায় নাক, গাওয়ায় গাহে, নাচায়. নাচে । 


১১২ সাহত্য পাঠ 
অনুশীলনী 
পাঠ-সংকেত £ঃ কাঁবশেখর কাঁলদাস রায় তাঁহার এই কাঁবতায় ঘর্মাসন্ত কর্ম বা শ্রমের 
মধ্যে একট ছন্দের, সঙ্গীতের আকার কাঁরয়াছেন।. নিরস শ্রমের মধ্যে কমা“ 
বা শ্রামক একটা সঙ্গীতের সর লাগাইয়া তাহাকে বনিরসতার সীমা পার কাঁরয়া 


দেয় । ইহাকেই কাঁব বালয়াছেন-_শদধুই সে তো ঘামায় না, গাওয়ায় গাহে, 
নাচায় নাচে । 


চক] =. দৌখক প্রশ্ন £ 

৯1 কাঁবতার রচাঁয়া কে? 

২। কাঁবতার শিরোনাম ‘ক সাঁঠক বাঁলয়া মনে কর, কারণ দেখাও । 
[এ] সংাক্ষণ্ত উত্তরাভাঁত্ক প্রশ্ন ঃ 


৯! ‘কোন কাজে :*' কাজের নাম৷: কর্মভারু কাঁবর এই ধারণা ক ভাবে 
ভাঙল ? তান কোথায় ক দৃশ্য দোখলেন? 

২। ‘এসব দেখে :*: মন্খে কহে।’ কিনব দেখয়া কাঁবর ভুল তাঙ্গিল? 
“বণ্বকর্মা” কাহাকে বলা হইয়াছে? ক হসাবে তান রাসক ? মদর্থ 
কাহাদের বলা হইয়াছে? 


[«) রচলাত্খক প্রশ্ন £ 
৯ । শ্রমের মধ্যে কাঁব যে সঙ্গীতের সংযোগ দেোঁখয়াছেন তাহার একাঁট সংক্ষপ্ত 
বিবরণ দাও । h 
[ঘ] ব্যাখ্যান্নলক প্রশ্ন ঃ 


৯। শ্রমের বুকে *** নাচায় নাচে’ প্রসঙ্গ উল্লেখ কারয়া ব্যাখ্যা কর ॥ 
কর্মের প্রাণ মর্ম" কথাটির তাংপর্য বুঝাইয়া দাও । 


E~ 


ক্ষন্দ্র মোরা, তুচ্ছ মোরা, আমরা সাধারণ 
দুঃখ এবং দৈন্য সাথে নিত্য কাঁর রণ ৷. 

আমরা তৃণ রোদ্রে পড় শুক পাতা শুন্যে উাঁড় 
চির দিবস অগণ্য রই আমরা অগণন ৷ 
তারার কণা আমরা গাঁড়, বিশাল ছায়াপথ, 
পরার রেণড-বুক দিয়ে যায় জগন্নাথের রথ । 

‘মোদের জীবন, মোদের চিতা রা্রি করে দপাশ্বতা, 
দধাচর সব আঁস্হ কাঁর দম্তোলি সৃজন । 
দুভিক্ষেতে শুকায় মোদের শুচ্ক দেহখান, 
মড়ক মুখে লাখে লাখে দাক্ষণা দিই প্রাণ । 

পিষে মাঁর খাঁনর তলে ডুবে মার লবণ জলে, 
মোদের পরাণ মহাকালের 'নত্য প্রয়োজন । 
প্রলয় মনখে আমরা ভাস পপণীলকার প্রায়, 
ধরার ধবল আমরা ছুটি ঝড়ের ইসারায় ৷ 

আমরা পাঁল, আমরা বাল পথেই পাতাই গ্‌হস্হাল', 
বিন্দু সঁলল আমরা কাঁর নদের আয়োজন । 


অনুশীলনী 


প্যাঠপংকেত £ঃ কাঁবর বন্তব্য-_-সাধারণত দাঁরদ জনসাধারণের অংশকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র 
করিয়া দেখা হয় । কিন্ত উহা (ঠিক নয়। মড়কে দ:াভ'ক্ষে তাহারা লক্ষে লক্ষে 


১১৪ সাঁহত্য পাঠ 


প্রাণ হারায় । প্রবল বন্যায় তাহারা পিপালিকার মত ভায়া যায়। প্রাতি 
দিনের জাবনযডণ্ধে তাহারা ক্ষতাঁবক্ষত। দরিদ্র শ্রামক রুপে কখনো খানর তলায়; 
কখনো সমনদর বক্ষে অপঘাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে । তাহাদের কথা বড় -কারয়য 
কখনো ভাবা হয় না। এই ক্ষুদ্র ও নগণ্য তুচ্ছের মধ্যে কবি কিন্ত; মহৎ ও কৃহতের 
সন্ধান পাইয়াছেন। একত্রে দোৌখলে ইহারা বিশাল । অসংখ্য ক্ষুদ্র জলকণা এক 
যোগে যেমন মহানদের সণষ্ট করিয়া পৃথিবাঁকে এন্বর্য'ময় করে তেমান ইহারাও 
অলক্ষ্যে আমাদের সব স্পদ সৃষ্টি কাঁরয়া চালয়াছে। একযোগে তাহারা মহা- 
শান্তর আধার ৷ : 
[ক] মোখক প্রশ্ন £ 


১৯ কাঁবতাটির রচায়তার নাম ক ? 
২! কাঁবতার শিরোনাম ‘সাধারণ’ বালিতে ক কুক । 
৩। দধাঁচিকে? 


[খ] সংক্ষপ্ত উত্তরভাতিক প্রশ্নঃ 


১1 “মোদের পঢরাণ মহাকালের িত্যপ্রয়োজন "_কাহাদের প্রাণের কথা বলা 
হইতেছে ? মহাকালের নিত্যপ্রয়োজন’_এ কথার অর্থ কি? ক ভাবে 
এই নিত্যপ্রয়োজন সাধিত হইতেছে ? 


[গ] রচনাভাত্তক প্রশ্ন £ 


১! সাধারণ বলতে কাঁব কাহাদের বডঝাইয়াছেন, তাহাদের অবস্থার কেমন 
পারচয় ‘তাঁন এ কাঁবতায় দিয়াছেন, সংক্ষেপে তা লেখ । 


[ঘ] ৰ্যাখ্যামনলক প্রশ্ন 


১। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর £ 
‘তারার কণা আমরা গঁড়, বিণাল ছায়া পথ ৷ 
=*প্‌ঢরণীর রেণ;-বুক দিয়ে যায় জগন্নাথের রথ ।? 
-_'দধাীচির সব অস্থি কার দম্ভোলি সজন ৷” 
“বন্দ; সলিল আমরা করি নদের আয়োজন ৷” 
‘ধরার ধ্‌লি'-'ঝড়ের ইসারায় [4 


[$] ন্যাকরণগত প্রশ্নঃ 


১! শদ্দার্থ লেখঃ দাঁপান্বতা, দম্ভতোলি, সৃজন । 
২। চীকা লেখ: দধাীচি। 


শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে 
অলস গে'য়োর মতো এইখানে কাঁত কের খেতে ; 
মাঠের ঘাসের গন্ধ বকে তার__চোখে তার 'শাশরের ঘ্রাণ, 
তাহার আদ্বাদ পেয়ে. অবসাদে পেকে ওঠে ধান, 
দেহের স্বাদের কথা কয় ; 
{বকালের আলো এসে (হয়তো বা) নচ্ট করে দেবে তার সাধের সময় ॥ 


চাঁরাদকে এখন সকাল 


রোদের নরম রং শশুর গালের মতো লাল ; 
মাঠের ঘাসের পরে শৈশবের ঘাণ_ 
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান । 


তাদের বোঁটার থেকে ফোঁটা ফোঁটা পাড়তেছে শিশিরের জল ; 
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে 

পেচা আর ই'দুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে! 
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে, 

যেই রোদ একবার এসে শঢধ: চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে 
আহয্রাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরার, 

চাঁরাদকে ছায়া-রোদ-খুদ-কু'ড়ো-কার্ত কের ভিড় ; 

চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে ্নগ্ধ কান, 

পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে রপশালি ধান-ভানা ঘ্রাণ । 


সাহত্য_৮ 


১৯১৬ সাহত্য পাঠ 
অন্ুলীলনী 


থাঠ-সংকেত £ প্রকৃতিকে জাবস্ত করে তোলায় দক্ষ কাব জাবনানন্দ দাশ । বর্তমান 
কাঁবতায় সেট লক্ষ্যণীয় । কাঁবতার শিরোনাম ‘অবসরের গান।? ধান রোপণ 
এবং উত্তোলন-_এর মাঝখানে কৃষকের যে অবসর ও ভবিষ্যতের সুখদ্ব’্ন, তার 
সঙ্গে কব একান্ত হইয়া দোখতেছেন পাকা-ধানের কাল কার্তিকের গ্রাম-বাংলাকে ॥ 
তার র্‌প তাঁকে মডগ্ধ করিয়াছে, তাঁর গন্ধ তাঁকে উতলা করিয়া দিয়াছে, তার রস 
তাঁর মনকে আনন্দে পারপূর্ণ করিয়া দয়াছে। 

[ক] মোঁখিক প্রশ্ন 
১। এই কাঁবতার রচাঁয়তা কে ? 


২! ‘অবসরের গান’, এই শিরোনাম ক সঠিক হইয়াছে মনে কর ? -কেন? 
কারণ বল। 


[খ] সংক্ষপ্ত-উত্তর-ভাত্তক প্রশ্ন £ 
১। ‘অলস গো'য়োর মতো এইখানে কাঁত'কের খেতে? অলস গে'য়ো কাহাকে 
বলা হইয়াছে? কে কি করিতেছে? সময়টা কোন খ্তুঃ? 
২। পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান "ক্ষান্ত উৎসবের অর্থ 
কি? আহ্ৰান কিসের? কোন: উৎস্ব? 
৩। ‘চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে কাহার ক্ষুধা মটিয়া যায়? 


চোখের ক্ষুধার স্বরূপ কুঝাইয়া বল। ক্ষুধা মিচিতেছে কক ভাবে? 
কোথায় এই ক্ষুধা মিটে ? 


[গ] রচনাভাত্তক প্রন্ন £ 
১ কার্তিকের ভোরের রোদের চিত্রটি নিজের ভাষায় বিকৃত কর । 
২! গ্রাম বাংলার কার্ত'কের চিত্রর'প কবির অন;সরণে রচনা কর। 
[ঘ] ব্যাখ্যামনদক প্রশ্ন £ 
৯। প্রসঙ্গ উল্লেখপ্য্বক ব্যাখ্যা কর ৪ 
__'তাহার আগ্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান ৷ 
_‘চারিদিকে ছায়া-রোদ-খডদ-কু'ড়ো-কার্তিকের ভিড় ৷ 
=“পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে *-* ভানা ঘ্রাণ ৷? 
[৩] ধ্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ 
১। গদ্যান্তর কর ৪ 
'_ “শয়েছে ভোরের রোদ ::: পেকে ওঠে ধান? 


ট্নাপ আমার হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ভাইরে, 
বহনে তার এই জীবনে কতই ব্যথা পাইরে! 

হারাল সে কেমন ক'রে, 
কেমন ক’রে বৈশাখ ঝড় উড়িয়ে দিল মোর সে টপ, 
ঘঝোঁছ হায় টনীপর লোভে দেব্‌তাদেরই এ কারচনপ । 


থাকত টপ দপনররোদে ছায়ার মতোই মাথায় মম, 
কখনো বা বাতাস পেতাম ঘঢ্রয়ে তারে পাখার সম! 
বক্ষে তাহার তুই প্রাতে 
ফুল রেখোঁছ আপন হাতে, 
সে ছিল মোর ফুলদানি আর ফুলের সাজি একসথে হায়, 
জাননে আজ কোথায় গেছে কোন দেশে সে কোন্‌ অলকায় ! 
হয়তো এখন পবনদেবের মাথায় আছে সেই টুপ মোর, 
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায় আমার চোখে ঝরতেছে লোর ! 
ভুলতে নার টুপর প্রণীত, 
জাগছে হদে শ:ধই সমত, 
দবদেশ গেলে বাঁলশ হত হায় সে টুপ মোর শয়রে, 
চলতে পথে সেলাম পেতাম থাকলে টুপ মাথার পরে ৷: 


১১৮ হত্য পাঠ 


আজও হায় নিমন্দণে গেলে সভার মধ্যখানে, 
সব ভুলে যে প্রথম আম তাকাই লোকের মাথার পানে ৷ 
দোঁখ কেবল চুপ চুঁপ 
কার শিরে রয় আমার টুপ, 
মিলে না খোঁজ, সভার থেকে ফিরে আসি শডল্ক মুখে ; 
ন্‌তন টুপ কিনব না, ভাই, পণ করেছ মনের দুখে ॥ 


অনুশীলনী 


পাণ্সংকেত £ঃ হাল্‌কা রসের কাঁবতা। যে ট্ননপ {ছিল কাঁবর ছাতা, বালিশ; 
ফুলদানি, যে টননপ মাথায় থাকলে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কারত-_সেই টুপ 
বৈশাখী ঝড়ে কাঁবর মাথা হইতে একাঁদন কোথায় উা)ড়ুয়া গেল ! কাঁবর এই. 
বেদনা ব্যাখ্যানের মধ্য দয়া একটা কোঁতুক রস উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। 

[ক] মোঁখক প্রশ্ন £' 
১। এই কাতার রচাঁয়তা কে? 
২। কাঁবতার নামকরণ 'ক সাঁঠক হইয়াছে ? 

[খ] সংাক্ষপ্ত উত্তরাভাঁত্তক প্রশ্ন £ 


২। ‘মলে না খোঁজ'-শ:চ্ক মুখে 
কোথায় খোঁজ করেন? কেন তান 
[গ] রচনা্ভাত্ক প্রশ্ন ঃ 
১। পিটি সাঁহত কাঁবর কত রকমে সম্পর্ক" ছিল, নিজের ভাষার লেখ। 
[ঘ] ৰ্যাখ্যামনলক প্ৰশ্ন ঃ 
১1 ‘চলতে পথে সেলাম পেতাম থাকলে টু পরে’ 
কাঁৰ কেন, রমঙ্গ উল্লেখ কয়া কথাটির তাৎগ কু ন লাম Eo 
[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
১। শব্দার্থ লেখঃ বিহনে, অলকা, লোর, কারচুপি 
২। সাধ; গদ্যে লেখঃ নিতুই, বরতেছে, নার। 
৩। গদ্যর্‌প কর ঃ আজিও হায় নিমন্দ্রণে---পণ করেছি মনের দুখে. 


_ কাহার থোঁজ মেলেনা? কাঁব 
“শনচ্ক মুখে ফারিয়া আসেন ? 


মেঘগলোকে কাঁর হনকুম_সব 

ছুট তোদের, আজকে মহোৎসব, 
ব্‌্টি ফোঁটার ফোঁল চিকন চক্‌, 
ঝঢলয়ে ঝালর ঢাক চতুঁ্দ ক, 
‘দলদাঁরয়া মেজাজ করে কই, 
বাজগুলো সব স্ফনার্ত করে বাজা ! 
আমায় যাঁদ হঠাৎ কোনো ছলে 

কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা ৷ 


হাওয়ায় বাল, হল্লা করে চল্‌ 
তারার বাঁত 'নাভয়ে দলে দল, 
অন্ধকারে সাঁত্য কথার শেষে 
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে 

ঘুমের পরীর সেপাইগুলো ঢোলে, 
তাদের ধরে খ্ব কষে দই সাজা । 
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আমায় যদ হঠাৎ কোনো ছলে 

কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা 
ওলট পালট কাঁর বশ্বখানা 

ভাঁঙ যেথায় যত নিষেধ মানা ; 
মনের মত কান ন কাঁর ক’টা 

ব্লাজা হওয়ার খুব করে নিই ঘটা । 
সত্য তা সে যতই বড় হোক 
কঠোর হলে, দই তাহারে সাজা । 
আমায় যাঁদ হঠাৎ কোনো ছলে 

কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা । 


অন্বুশীলনী 


পাঠ-সংকেত £ এ কাঁবতায় কবর বয়ানে, একটি বালকের খেয়ালখুননশ ও 'চন্তা ধরা, 


পাঁড়য়াছে। কবিতাটি লঘু, চালে বালকের ব্যরিতের আনশ্দ লইয়া সরু, শেষের 
দিকে আঁত সহজ কথায় তাহার অনভিজ্ঞ বিস্তু নিৎপাপ মনে একটি মস্ত কামনা 


ধকাশ পাইরাছে--সত্য ‘কঠোর হলে দিই তাহারে সাজা’ এবং বড়াজালে 
জীবন যেন সংকাঁর্ণ না হইয়া যায়। + el 


[ক]  মোঁখক প্রশ্ন £ 


[থ্] 


৯। কাবতাটির রচাঁয়তা কে? 
৷ এই কবিতায় ইচ্ছাপ্‌রণেরে যে সাধ, 


সংক্ষপ্ত উত্তরাঁভাঁত্বক প্রশ্ন £ 


১1 দু-এক জনায় খ্‌ব বষে দিই সাজা ৷ _কোন্‌ আঁধকারে বস্তা সাজা 
দিবে? এই কবিতায় কাহাকে কাহাকে সাজা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
পাইয়াছে? 

২। ছি;ন্টি তোদের আজকে মহোৎসব ।”_কাহাকে একথা বলা হইয়াছে ? 
মহোৎসবটা কির্‌প, নিজের ভাষায় বিবৃত কর । “এই মহোংৎসবের সময়টা 
ফখন ? 

৩। “ঘুমের পরার --দিই সাজা ৷” এই ঘুমের পঢরাী কোথায় ? ' সেপাইদের 
কেন সাঙ্গা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে ? ঘুমের প্ঢুরাীতে কাঁব কাহাকে' 
ক ভাবে যাইতে বলিতেছেন ? 


তাহা কার, না কোনও বালকের ?' 


Lag 


[গা] 


হঠাৎ যদি ১২১ 


রচনাভিত্তিক প্রশ্ন £ ] 
৯1 বর্ষা মহোৎসবের যে চিত্রাট কাঁব আঁকিয়াছেন, তাহার বর্ণনার মাধ্দর্য* 


নিজের ভাষায় প্রকাশ কর । 
২। “মনের মত'-“নিই ঘট !? কান;নগ্‌ুলি কি, সংক্ষেপে বল । 


[ঘ] ব্যাখ্যামলক প্রশ্ন ঃ 


[e] 


৯। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব'ক বাখ্যা কর £ 
(i) ‘ওলট পালট করি ববিশ্বখানা 
ভাঙি যেথায় হত নিষেধ মানা ৷" 
(it) ‘সত্য তা সে যতই বড় হোক_ 
কঠোর হলে দিই তাহারে সাজা 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


৯&1 গদ্যান্তর কর ঃ 
‘মেঘগুলোকে করি-*-আজকে রাতের রাজা ।' 
&। ভুল থাকলে সংশোধন কর ঃ 
হাওয়ায় বাল, ধাক্কা মেরে চল্‌ 
রাতের তারা নিভিয়ে দলে দল, 
অন্ধকারে মিথ্যে কথার শেষে 
রাজকন্যা কংকাবতার দেশে 
ঘুমের পরার ঢচোখগুলো সব ঢলে, 
তাদের ধরে খুব চটে দিই সাজা । 


— — 


এ আকাশ, এ দগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছে"য়া মাটি, 
সহস্র বছর ধ'রে একে আম জান পাঁরপাঁটি, 

জানি এ আমার দেশ অজস্র এাতহ্য দিয়ে ঘেরা, 
এখানে আমার রন্তে বেচে আছে পূ্ব‘প্যরুষেরা ৷... 
আমার সম্মুখে খেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি, 
ভালবাস এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবজ ছে'য়া মাটি ; 
এখানে রন্তের দাগ রেখে গেছে চোঙ্গস্‌ তৈমঢুর, 

সে চিহনও মুছে দিল কত উচ্চঃগ্রবাদের খর | 
কত যদদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়, 
উবর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়। 

তবুও অজেয় এই শতাব্দা-গ্রাথত হন্দস্হান, 

এরই মধ্যে আমাদের বিকাশত স্বপ্নের সন্ধান | 
আজন্ম দেখোঁছ আমি অক্ভুত নতুন এক চোখে, 
আমার বিশাল দেশ আসমনদ্র ভারতবর্ষকে ৷ 


অনুশীলনী 


পাঠ-সংকেত ঃ ভারতের ক্ষকের চোখ দিয়া দেখা এই কাঁবতায় ভারতবর্ষের একাঁট 
অজেয় রুপ প্রকাশ পাইয়াছে। কত দাগ্বজয়ীর আক্রমণ, কত যুদ্ধ বিপ্রহ ঘটিয়া 
গিয়াছে ইহার মাটিতে, তবু এ দেশ তাহার যুগযুগান্তের এতিহ্য লইয়া জাবন্ত 
হুইয়া বর্তমান বংশধারার মধ্যে অক্ষতভাবে টাকয়া আছে । বর্তমান বংশধারা 
আজ মপ্বির স্বহন দেখতেছে। J 


be) 


» 


a” 


Lf 


* ১৯২৩ 


[ক] মোক প্রশ্ন ঃ 


১॥। কাতার রচাঁয়তার নাম কি? তাঁহার সম্প 
২। কাঁবতাট আবৃত্তি কর। JN SP 


[খ] সংক্ষপ্ত উত্তরাভাততক প্রশ্ন £ 


ও১। এখানে আমার'*“পর্বপঢরুষেরা !! কোন্‌ প্রসঙ্গে কবর এই উক্তি? 
পর্ব-প্ঢরুষেরা $কিভাবে রন্তের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, বুঝাইয়া দাও । 

২। “এখানে রন্তের দাগ--'উচ্চৈঃগ্রবাদের খর ৷” -চোঙঈ্গস, তৈমুর 
তাহাদের ন্তের দাগ’ মানে কি? তাদের চহ মুছে দিল 
কাহারা ? উচ্চেগশ্রবা কে? ই 2 


[গ]"! রচনাভা'ত্তক প্রশ্ন £ 


১। যে সব ঘটনার পরও ‘অজেয় এই শতান্দা গ্রথিত হন্দ:স্থান’__কাবর 
অনচ়সরণে তাহার বিবরণ দাও ৷ j 


[ঘ]- ব্যাথ্যাম;লক প্রশ্ন £ 


[ঙ] 


১। ‘তবুও অজেয় এই শতাব্দী গ্রথিত হন্দ;স্থান ।' প্রসঙ্গ উল্লেখ কারয়া 
ব্যাখ্যা কর। $ 

২। ‘আজন্ম দেখোঁছ আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে ৷ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া 
ব্যাখ্যা কর । 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
১। শব্দাৰ্থ লেখঃ এতহ্য, বিকাশত ৷ 
২। টাকা লেখঃ চেঙ্গিম, তৈমুর, উচ্চেঃগ্রবা ৷ 
৩। গদ্যাস্তর কর £ 
আমার সম্মুখে খেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি 
ভালবাস এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি $ 
এখানে রন্তের দাগ রেখে গেছে চেদিস তৈমুর, 
সে চিহও মুছে দিল কত উচ্চশ্রবাদের খংর ৷ 
৪। ভুল থাকলে সংশোধন কর £ 
জান এ আমার দেশ অনেক আঁত্হয দিয়ে ঘেরা, 
এখানে আমার মধ্যে মরে গেছে দাগ্বজয়ারা । 


লেখক পরিচিতি 
গঢ্যাংশ 
১1 'শিবনাথ ( ভট্টাচার্য ) শাস্ত্ৰী ( ১৮৪৭-১১১১ ) 


সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক এবং বাশষ্ট মনা হিসাবে ইন 
সমধিক পাঁরাচত হইলেও, বাংলা সাহিত্যে ই’হার অবদান অনগ্বাকার্য । 'রামতনযু 
লাহিড়ী ও তৎকালান বঙ্গ সমাজ’ ও তাঁহার ‘আত্মজাঁবনাী’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ৷ 
‘গান্ত’ উপন্যাস ছাড়াও তনি বহু কাঁবতা বাঙালিপাঠক সমাজকে উপহার দিয়া 
{গয়াছেন। 


২! বাঁ‘কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১১৩৮-১৮১৪ ) 


জন্ম ২৪ পরগনার কাঁটালপাড়ায়। ডেপ;ুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপ্‌টি কালেক্টর 
হিসাবে ইংরেজ সরকারের অধানে চাকরি করিলেও, তিনি বাংলা সাহিত্যে ওপন্যাসিক 
লম্নট হিসাবে এবং “বন্দেমাতরম’ মন্তের রচায়িতা হিসাবে চিরস্মরণায় । তাঁহার 
বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’, রাজাসিংহ, কপালকুণ্ডলা’ প্রভাত । 
৩1 গারশচ্দ্র ঘোষ ( ১৮৪৪-১১১২ ) 


বাংলাদেশের সবাধিক যশস্বী নট ও নাট্যকার । তাঁহার অঁভনয় গুণে এবং নাটক 

শ্লচনায় সেকালের বাঙাল সমাজ মস্ম:গ্ধ ছিল৷ পোরাণিক, এতিহাদিক ও সামাজিক 

তিনি বহু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সামাজিক বা গাহ'স্থ্য নাটক 
প্রিফ;ল্ল’ এবং ঁত্হাসিক নাটক “সরাজদ্দোলা' বিশেষ প্রসিদ্ধ । 


8। 'ৰধেকানন্দ ( ১৮৬২-১১০২ ) 


ব্লামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তাঁহার অধ্যাতুজাবনের {বিকাশ ঘটে ক 
কেবল অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় বদ্ধ ছিল না। 
তাঁহার উৎকাণ্ঠিত থাকিত। সাহত্য ক্ষেত্রে 
গর্বের বন্তু। 


€। রবন্দুনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১-১১৪১ ) 


মহৰ্ষি" দেবেন্দনাথের' পত্র । সাহিত্যজগতে বিশ্বকাঁব রুপে তান পরিচিত 
কবথ্যাতি তাঁহার প্রধান হইলেও তাঁহার গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, fিত্র--বাংলার 
কলাজগতকে উন্নত এক শাঁর্ষে স্থাপিত করিয়া দিয়াছে। ১৯১৩ সালে তান বিশ্বের 
একজন শ্লৈণ্ঠ কাঁব হিসাবে ‘নোবেল’ পূরহ্কারে সম্মানিত হন । 
ু। দাঁলেশচন্দ সেন ( ১৮৮৮-১১৩১ ) 


শুন াঁহার কর্মজীবন 
জাগ্রত জাতীয়তাবোধে, সমাজ-সৈবায় চিত্ত 
তাঁহার উন্নত চিন্তা ও অজন প্রবন্ধ সমধিক 


ঢাকা জেলায় লেখকের জন্ম_ঢাকা এবং কুমিল্লাতে শিক্ষাদাক্ষা সমাপ্ত হয়। 
ফুচিন্লা ’কুলে (তান {*ক্ষকতা করিতেন । জণঁবনে তাঁহার হধান উণমাদনা ছিল সাহিত্য 


রচনাঁবিশেষ করিয়া নষ্টপ্রায় পরাতন বাংলা সাহিত্যের পন্থ সংগ্রহ। এই 
উচ্মাদনা হইতে জন্মলাভ করে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ধারণা ৷ 
পরবর্তীকালে ওই নামেই তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়__যাহা তাঁহার অসামান্য 
কণী্ত'রবূপে বাঙালী চিরকাল মনে রাখিবে। ‘নিজ কর্মগণে তিনি কলিক্কাতা 
[বশ্বাবদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধক্ষ' নিযুন্ত হন। তাঁহার অন্যান্য রচনার: 
মধ্যে সুবিখ্যাত ‘রামায়ণী কথা’ ও ‘বহৎ বঙ্গ’! 
৭! সখারাম গণেশে দেউচ্কর ( ১৮৬৯-১৯১২) 
গপতৃূকুল মহারাণ্টের-_কিস্তঃ তাঁহাদের জাঁবন-পুবাহের বৈচিত্যে ভারতের পাঁশ্চম' 
হইতে একেবারে পর্বে অসসয়া পড়েন! বক্তুত সখারামের জন্ম ও কর্ম'ভ্মমি বাংলাদেশ 
হইয়া দাঁড়ায় । ছাংজাবনে দেওঘর কুলের প্রধান {শিক্ষক খ্যাতনামা যোগা'দ্রনাথ 
বল্‌র প্রভাবে আসিয়া পড়েন। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর সহিতও তাঁহাম 
যোগাযোগ ঘটে ৷ 'কছুদিন শিক্ষকতা করার পার {ততি সাংবাদিক জাঁবন গ্রহণ 
করেন- সুখ্যাত “হতবাদা’ পত্রিবাও তান সম্পাদন করেন। এই পত্রিকায় 
দেশাত্মবোধক নানা রচনা তাঁহার প্রকাশিত হইত ৷ ১৯১০ সালে তাঁহার ‘দেশের কথা” 
ইংরেজ সরকার বর্তৃ'ক বাজেয়াপ্ত হয়! এক কালে তাঁহার রচনা দেণভন্ত ও তরংণ 
সমাজকে বাশযভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। 
৮1 ডঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত 
লেখক বর্তমানে পরলোকে। 
বন্ধনী এড়াইয়া ইনি দীঘ/কাল জামনিদঁতে ' 
নানা ওঁতিহা‘সক রচনা রাখিয়া গিয়াছে! 
রচিত গ্রন্থখনি বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
৯। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১১৩৮ ) 


ভ্দিতীয় কথাশিল্পী র্পে ভিনি পরিচিত! কিছু গপ ও আলোড়ন করা {বছ 
উপন্যাস রচনায় বাংলা সাহিত্যকে 'তান ধবশেষভাবে' সম্‌দ্ধ করিয়া গিয়াছেন 
‘রীকান্ত" তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস মহেশ’ তাঁহার বিখ্যাত ছোটগল্প । অন্যানা 
রচনা_গ্‌হদাহ১ নি£কৃতি। দত, পাণ্ডিতমশায় প্রভৃতি ৷ 

রামেন্দ্রসুন্দর {্ৰৰেদণ ( জন্ম ১২৭১ সাল, 6ই ভাদ ) 
জন্ম ম্শদাবাদে ৷ বাংলায় {বজ্ঞানাভাত্তক রচনায় ইনি প্রথম সারির লেখক ।' 
নিজে ছিলেন বিজ্ঞান শাখার একজন সংপ্রসিদ্ধ পাঁণ্ডত_ বর্তমান 'সুরেন্দরখাথ কলেজে’ 
অধ্যক্ষতা করতেন! উন্নত এক দবজ্ঞান মন্কতা লইয়া তিনি আজাবন ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাস ও অবদান সম্পকে নানা বয়ে বাংলা সাহত্যকে সম্‌ষ্ধ কয়া 
উল্লেখযোগ্য গরছ_ প্রকৃতি? বিজ্ঞান’, ‘চারুকলা 


চ্বভাবধর্মে দিলেন ব্ল্লিবী। ইংরাদ সরকারের 
ছলেন ৷" স্বদেশী ভাবনায় উদ্ধুদ্ধ তিনি 
তাহার মধ্যে সিপাহাবিদ্রোহের উপর 


২০! 


ভারতের বহু দুর্গমস্থানে লেখক ভ্রমণ করিয়াছেন। সেই সব অভিজ্ঞতা হইতে 
তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনাঁর সৃষ্টি । রচনায় লক্ষণাীয়_-শুধ্‌ কথা নহে, বিশেষ বিশেষ $ 
অঞ্চলের বিশিষ্ট মান:যগ্লির সহদয় পরিচয় । 
১৩। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১১০৪-১১৫৬ ) 


বতমানে বাংলাসাহিত্যে অতি আধ্‌নিক ধারার যে সত্রপাত দেখা যায়--তাহার 


১৫ সংকলক সৃশ’ল ডানা ( ১৯১৬ ) 


বৃত্তি অধ্যাপনা । বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগের রোমান্টিক বোহোমিয়ান ধারার 
শৰে তিরিশ-চাল্শের দশকে যে বাস্তবমুখা প্রগতিশাঁল ধারার সত্রপাত ঘটে 
লেখক সেই ধারার একজন অগ্নগণ্য কথাকার ! তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বেলাজামর গান’, 


স্যগ্াস’, নগরে প্রান্তরে’, “তদুর সন্ধ্যা” তাঁহার সাহত্য-কাঁত‘র জন্য তান 
বাস্ধিম স্মৃতি পুর্কারে সন্মানিত হন । 


লেখক পাঁরাচাত ১২৭. 


১৭। ভারতচন্দ্র ( ১৭১২-১৭৬০ ) 

কাঁব ভারভচন্দ্রকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কাঁব বলা হয়। ১৮শ শতকের: 
শ্ৰেষ্ঠ কাঁব তান রাজা কৃষ্চন্দ্রের তান সভাকাব িলেন। ‘অন্নদা মঙ্গল’ তাঁহার: 
শ্ৰেষ্ঠ কাব্য ৷ এইজন্য তান 'রায়গ্ণাকর’ উপাধিতে ভিত হন! 


১৮। ' মধুসুদন দত্ত ( ১৮২৪-১৮৭৩). 
পাশ্চাতোর ভাবাদর্শে'র সাঁহত প্রাচ্যের ভাবাদর্শের মিলন বিয়া বাংলা. সাহত্যে 
যে আধ্যানকতার সংষ্টি হয়--তাহার প্রথম শ্রেষ্ঠ কাঁব মধনসদন ! তিনি পাশ্চাত্যের 


এক ছন্দরণীত বাংলায় প্রবর্তন করেন যাহার নাম ‘অমিতাক্ষর ৷” তাঁহার বিখ্যাত কাব্য_ 
“মেঘনাদ বধ ।’ তাঁহার এই “কাব্য তাঁহাকে চিরকাল বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়া 


রাখিবে। কয়টি নাটক ও দুখানি প্রহসন তাঁহার কাঁতিকে অযশ্নান রাখবে। 


১৯। 'ৰহারালাল চক্রবর্তী“ ( ১৮৩৫ জন্ম ) 

কাঁবর জন্ম কলিকাতাতেই ৷ পর্বত কাঁবগণ যে মহাকাব্যের ধারা রাখিয়া 
গগয়াছেন-কাঁব তাহা অনুসরণ না করিয়া নযতন এক ধারার স্‌ত্রপাত করেন-_যাহাক্কে 
পাশ্চাত্যের রোমাটক গণাতময় ধারা বা Lyre! ধারা বলা যায়! একান্ত আপন 


২০। {এজেন্দুলাল রায় ( ১৮৬৩-১৯১৩ ) 
প্রধানত স্বদেশপ্রেমিক কাব ও নাট্যকার হিসাবে দ্জেন্দ্রলাল বাংলাসাহত্যে 
পরিচিত । তাঁহার দেশ-প্রেমমলক গানগযলৈ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহান্ত- 
করিয়াছিল ৷ তেমনি তাঁহার ঞঁতিহাসিক নাটকগ্‌নলও ৷ 


র প্রাতভা টিত হইয়া আছে। সেকালের স্বদেশী 


সাহত্য পাঠ 


=২২। 'গরান্দ্রমোহন! দেবা (১৮৫৮-১৯২৪ ) 

মাঁহলা কাঁবদের মধ্যে তান অগ্রগণ্যা। সেকালের অস্তঃপুরচারণী হইয়াও 
তাঁহার সাহত্য ও শিল্প প্রতিভা অবদমিত হয় নাই। '‘জাহ্বা’ নামে এক মাসিক 
পাত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছেন। চিত্রশিল্পী হিসাবেও তান সম্মানিত হইয়াছিলেন ৷ 
ম'গ্রাহী-হৃৰয়গ্রাহী কাঁবতা রচনায় তানি তাঁহার প্রতিভার গবাক্ষ রাখিয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘অশ্রবকণা”, ‘অর্ঘয’, ‘“নন্ধুগাথা’ । 
২৩। সত্যেন্দুনাথ দত্ত ( ১৮৮২-১৯২২ ) ) 

রবান্দ্রান:সারণী কাঁবগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য । তাঁহার কাঁবতায় ছদ্দ- 
ধবৈিত্যের নৈপঢুণ্য বিশেষভাবে লক্ষণাঁয়_যে কারণে ‘তান বাংলা কাঁবতায় ‘ছন্দের 
যাদুকর আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ‘কাব্য সণ্য্নন’ ব্যতীত কুহু ও কেকা’, 
“অল্ৰন্াবির’, ‘ফুলের ফসল’ প্রাসদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ৷ 
"২৪। কুমুদযঞ্জন মাঁল্লক ( ১৮৮৩-১১৭০ ) 


কাঁবর জাবকা শিক্ষকতা হল । সাহিত্য রচনার প্রত তাঁহার আবাল্য অন;ুরাগ । 
ভার একট লক্ষণীয় প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহার জন্মভ:ির প্রাত। বর্ধমান জেলার 
অজ্জয়তীরে কোগ্রামে তাঁহার জন্ম । ওই অণ্চলর প্রকীত, মানুষ, তাহার বৈষ্ণবাচার 
নানাভাবে তাঁহার কবিতায় প্রাতফালত। গ্রাম কেন্দ্রিক এই কাব্য রচনার জন্য তাঁন 


বাংলা সাহিত্যে পল্লব’ হিসাবে খ্যাত । তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ অজয়, বনতুলা, 
যনম'ল্লকা, শতদল ৷ 


২৫। কালিদাস রায় ( ১১৮১-২১৭৬ ) 


কাঁব মধ্যযৃগের বিখ্যাত বৈষ্ণব-কব লোচন দাসের বংশধর । 
ক্ষন হিসাবে তান আধুনিক অনেক কবি-সাহাত্যকের 
ফবিই নন_বিজ্ঞ সমালোচক হিসাবেও তান সখ্যাত। 
ধবৈষ্ণবীয় ধারাটি লক্ষণীয় । কাবিত্বগুণে তান ‘কাবশেখর 
২৬ । নঙ্গরুল ইসলাম ( ১৮১১-১১৭৬ ) 


বিদ্রোহ কবির্পে তিনি বাংলা কাব্য্গতে সমধিক প্রসিদ্ধ । রবান্দ্রপরবর্তা 


একঘেয়ে রোমাণ্টিক কমনায়তার মধ্যে তাঁহার কাঁবতা যেন র;দ্রবাণার ঝংকারর্যপে 


উঠে। নানা সংকাঁর্ণ'তা, ম্‌ঢ়তা, হুসংস্কার ও জাতিগত.শ্রেণীগত অত্যাচারের 
“বিরুদ্ধে তাঁহার দীপ্ত সর ও কণ্ঠ তাঁহাকে 


বাংলা সাহিত্যে একট গোরবময় আসনে 
'প্রাত্ঠা করিয়াছে । i 


২৭ জাঁবনানন্দ দাশ ( ১৮১৯-১১৫৪) 


ছাত্রপ্রোমক প্রখ্যাত 
গুর্‌ । কেবল প্রখ্যাত 
তাঁহার কাঁবতায় বংশগত 
’ উপাধিতে ভাষত হুন । 


|) 


লেখক পাঁরাচাতি ১২৯ 


বচত্ৰকলপ, অপ্য্ব শব্দচয়ন এবং আধৃনিক গদ্য কবিতার অনবদ্য রংপ-ব্রচনায় তাঁহার 
"তুলনা কেবল তিনিই । তাঁহার কবিতায় বাংলা দেশের র্‌প নানা ভাবে নানা ছত্ৰে 
জবীবস্ত হইয়া আছে। সেক্ষেত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষণায় । 


২৮। কাজা কাদের নওয়াজ 


পংযুন্ত বাংলার একজন স্বনামখ্যাত কব । কবিতা রচনায় তাঁহার সাবলীল ভঙ্গী, 
হজ প্রকাণ ও কোঁতুকের মিশ্রণ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট । 


২৯। পপ্রসেন্দর গিত্র (জন্ম ১৯০৪ ) 


._ ঘতমানকালের অগ্রগণ্য কব প্রেমেন্দ্র। সাগর থেকে ফেরা’ কাব্যগ্রন্থের জন্য হান 
পবান্দরy্ম্‌তি পুরস্কারে সম্মানিত হইরাছেন। আধ্‌নিক যন্রয্‌গ ও তাহার নানা 
£শোযণ। তাহারই মধ্যে অপরাজেয় মান;ষের অনবদমিত অভিযাত্রা--তাঁহার কাঁবতায় 
প্রথম ঝংকৃত হইয়া উঠে। ছোটনের জন্য তাঁহার “নাদা’ সিরিজ বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
“প্রথমা’ তাঁহার আর এক বিশিষ্ট কাব্যগ্রচ্হ ৷ 
৩01 সৃকান্ত ভটুচার্যয ( ১৯২৬-১১৪৭ ) 

ফির জীবন বড় স্বল্পায়ন_-মাত্র ২১ বছর । কাব্যজ্ীবন আরও অং্পপাঁরস্র 
কিন্ত; তাহারই মধ্যে তাঁহার বিদ্ময়কর প্রাতভার গ্বাক্ষর বাংলা কাব্যজগতে উজ্জল 
হইয়া আছে৷ কবি জাঁবনবিশ্বাসে ‘সাম্যবাদী । ভারতের স্বাধানতালাভের অব্যবাহত 
প্ব‘ক্ষণে যে অণাস্ত চণ্টলতা সারা দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল-সেই চণ্ডলতা মিশ্রিত আশা 
ও উদ্দপনা কবির অতি তরুণ কাব্যজগতকে পর্ণ করিয়া রাখয়াছিল। তাঁহার 
ধবখ্যাত কাব্যসংকলন গ্রদ্হ ‘সুকান্ত রচন। সমগ্র ৷” 


